মানবধম ও 
বাংলাকাবো 


মধ্যযুগ 


মানবধর্ম ও 
বাংলাকাব্যে 
মধ্যযুগ 


অরবিশ্দ পোজ্দার 


উচ্চারণ 


২/১ শ্যামাচরণ দে স্ত্রীট 
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩ 


৯৮] /১৭4৯1910174৯ ২৮1 00 92১6074104৬ 77 1৮14৯1012১5 
£1551011005 2৯00091 


প্রথম প্রকাশ / কাতিক ১৩৪৯ / অক্টোবর ১৯৫২ 


পরিহর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ / আশ্িন ১৩৬৫ / অক্টোবর ১৯৫৮ 


প্রকাশক 2 রণজিতকুমার দেব উচ্চারণ ২/১ স্টামাচরণ দেস্ট্ী 
কলিকাতা শ** ০৩ 


মুদ্রক : আশাক্তিময় ব্যানাজী শ্িপ্টাস কনার গু1£ লিমিটেড 
১ গঙ্গাধরবাবু লেন কলিকাতা-১২ 


প্রচ্ছদশিলী : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ 


আমাল্র পিতদেব 
উীযুক্ত বাধালগোবিল্দ পোদ্দাব 


আশতদেবী 
ওআীবুক্ত। দান্িলী কোদ্দারেক 
চলশকমলে । 


লেখকের অন্যান্য শ্রন্থ : 


বঙ্কিম মানস 

শিল্পি 

উনবিংশ শতাব্দীর পথিক 

ববীজ্দ হানস 

আধুনিক উপন্যাসে মানব- প্রত্যয় 

ইংপেজী সাহিত্য পৰিচয় 

আধুনিক বৃদ্ধিজীবী ও সংগ্রামী চৈতন্য 
ববীন্দ্রনাথ / বখজনৈতিক ব্যক্তিত 

রবীন্দ্রনাথ / শতবষ পপ্ে 

[২517915521)06 11) [36175 21 : (39555 210 


(01007010121) 0185 
[২০178159210 হয) 53০10521 : ১681০106০01 
10৩0 0115 


ইত্যাদি 


॥ বিষয়-স্বচী ॥ 


জ্িতীক্স স্ুদ্রণের ভূমিকা 
ভূতীক্ব ম্দ্রপের নিবেদন 


চর্যাগী তির মানবতা ্ ১ 
সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও ৪২৩ 
মঙ্গলকাব্য - ৬৫ 
মধুমস্» তবষ্ণব পুিবা। *০-. ১৩৯ 


০শেষ কথা! “০. সি 


দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা 


দীর্ঘ ব্যবধানের পর 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যবুগ গ্রন্থের দ্বিতীয় মৃদ্রণ 
প্রকাশিত হলো । পাঠক সম্প্রদায়ের আত্যন্তিক চাহিদা এবং প্রকাশকর্দের আস্তবিক 
সদিচ্ছা সত্বেও নানা! অপরিহার্ধ কারণে মদ্দ্রণের কাজ ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়নি। 
ছাপাখান। ও বই-এর বাঁজাধেব সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাজ্রই তা সহজে অনুভব করতে 
পারবেন । 

দ্বিতীয় মুদ্রণ অংশত পরিমাজিত, পরিবজিত এবং পরিবধিত হয়েছে, হওয়া 
স্বাভাবিক। অবশ্য, মূল যুক্তি-কাঠামো এবং দৃষ্টিমার্গের বৈশিষ্ট্য অন্ধ বাঁখা হয়েছে, 
তা বলাই বাহুল্য । কিন্তু, তা সত্বেও কিছু কিছু ক্রটি-যথা, কোন কোন অংশে 
সৃক্তি-বিন্যাঁসের দুর্বলতা, কোথাও সমাজপরিবেশের সঙ্গে সাঁহিত্যের অস্তর-গৃ সম্পর্ক 
নিরপণের অভাব অথবা অতিশয়ত1--আমার দ্ষ্টিগোচর হয়নি, এমন নয়। 
সেগুলে! সংশোধনের কোন চেষ্টা করিনি । কারণ, নয় বসব পৃবে ঘে অনুপ্রেরণা, 
উৎসাহ ও রসাহুভূতি এই গ্রন্থ রচনার মানসভূমি তৈবী করেছিল, আজ তা আর 
নেই। বর্তমান কালে রচিত হলে এই আলোচনাকে বলিষ্ঠতর যুক্তি, তথ্য ও 
দর্শনচিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারত; সেক্ষেত্রে এর প্নপই সম্ভবত বদলে 
যেত। কিন্তু নতুন করে গ্রস্থ বচন! সম্ভব নয় বলেই এর মৌলিক কাঠামোকে 
অপরিবতিত বাখা হলো । 

সংশোধনকালে আরও একটি গুরুতর এবং উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি আমার 
দৃষ্টি আকষ্ট হয়েছে) গ্রস্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরমৃহ্র্তে 
একজন সন্ধায় গুণগ্রাহী পাঠক এ বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে স্জাগ সর্তক 
করেছিলেন । তা হলো, গ্রস্থের মধ্যে কোথাও কোন অধ্যায়ে “মানবধর্ম' শব্দটি 
ব্যাখ্যাত হয়নি বা গ্রন্থের নামকরণে এ শব্দটির ব্যবহার ছারা! গ্রন্থকার কি বোঝাতে 
চেয়েছেন আলোচনায় তা পরিষ্ফুট নয়। তাতে জিজ্ঞান্থ তত্বসন্ধানী পাঠক অতৃপ্ত 
থাকতে পারেন। বিষয়টির গ্ুরুত্ড সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, এবং 
সেই দিক থেকে প্রথম সংস্করণের একটি বি্েষণী ভূমিকার অতিশয় প্রয়োজন ছিল। 
সে সময়কার ভুল সংশোধনের কোন উপায় নেই এখন, যেমন উপায় নেই সে-কা'লীন 
মানস-পারিবেশে পুনঃ অধিিত হওয়া । 

যতদুর মনে হয়, “মানবধর্ম'-কে একট! বিশিষ্ট জীবন-দর্শনকূপে গ্রহণ করে প্রাচীন 


ও মধ্যযুগের বাঙালী কবিকুল কীতাবে সে দর্শনচিন্তাকে নিজের জীবন ও কাব্য- 
সাধনায় প্রয়োগ করেছেন,__তা| লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস ছিল না। কারণ, দর্শনচিস্ত। 
রূপে মানবধর্মের অস্তিত্ব সে কালে বাংলা তথা ভারতবর্ষে ছিল ন1। মানবধর্কে 
ধর্মীয় উপাসনার অন্ততুক্ত করে তার অভিব্যক্তি ও বিকাশের ইতিহাস রচনাও 
উদ্দেশ্ট ছিল ন1)-_বাঁংল! তথ। ভারতবর্ষের জীবনসাধনার শ্বরূপ অন্তরকম । আমার 
লক্ষ্যে তেমন কোন আদর্শ বর্তমান থাকলে আলোচনা সাহিত্যাশ্রয়ী না হয়ে 
ধর্মমতাশ্রয়ী হ'তো।। পাঠকমাত্রই জানেন, তা হয়নি। 

“মানবধর্ধ ও বাংলা কাব্যে যধ্যৃগ' মুখাযত সাহিত্যালোচনা, প্রাচীন ও মধাযুগের 
বাংলার কাব্যাভিব্যক্তির বিষ্লেষণ। রুগ বৃগাস্তরে পরিব্যাপ্ত ও রূপান্তরিত এই 
অভিব্যক্জির বিশ্লেষণে সহজেই একটা ক্রম বা বিবর্তনের স্থর লক্ষণীয়। সেটা যেমন 
সামাজিক ক্রমের দিক থেকে, তেমনি কাব্য-শৈলী এবং ভাব-বস্তর দিক থেকেও । 
এই ক্রমের স্বরূপ নির্ণয়, তার বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ইত্যাদির মধ্যেই "মানবধর্ম। 
নামকরণের সার্থকতা নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। সেই ক্রমের হ্বরূপ নিরূপণে 
আমর! দেখেছি, মানুষ ক্রমেই কল্পিত দেবদেবী বা নৈসগিক শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা 
থেকে আত্মিক মুক্তি অর্জন করছে? বন্ত-পৃথিবীর বোধে, মানবিক পৃথিবীর চেতনায়, 
এবং আত্মশক্তিব এশ্বর্ষে তার মানস পরিমণ্ডল ধীরে ধীরে উজ্জল হয়ে উঠছে, এবং 
সে বৈষয়িক পৃথিবীতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। ব্রাঙ্গণ্য 

ধস্কার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যখন সে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে, বা তাব পাশাপাশি স্বতঙ্গ 
আদর্শ তুলে ধরার চেষ্টা করেছে, তখনও যেন তার মানবিক সত্তার অভিব্যক্তি, 
মানুষ হিসেবে তার নিজন্ব অধিকারের প্রকীশই দেখতে পাওয়া যায়। হয়ত সেটা 
যন্তটা অন্থরাগে মম্বতাক়্ সিঞ্চিত, যতট] বন্তবোৌধে বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত, ততটা হুক্তি- 
নির্ভর নয়। কিন্তু, তথাপি, তার মুল চেতন! সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ কম। 
মানুষের এই ক্রম-বিকশিত বোধ এবং ভার প্রকাশকেই একট] সাধারণ নামে অর্থাৎ 
মানবধর্ম বলে অভিহিত করেছি। এ ছাড়া অন্ত কোন চিস্তা মানসপটে বর্তমান ছিল 
বলে মনে হয় না। অবশ্ত, নামকরণ সম্পর্কে আপত্তি উঠতে পারে, সেই আপত্তির 
বিরুদ্ধে আপিল জানানোর অধিকার আমার নেই। বাংলা সাহিত্যের চিস্তামীল 
পাঠকবর্গের দরবারে এই গ্রন্থটি সমাদৃত হয়েছে, গ্রস্থকারের পক্ষে এটাই খুব বড় 
পুরষ্কার । নামকরণের অন্পষ্টততা বা অনির্দিষ্টতা রসাম্বাদনে বিস্ব ঘটায়নি, এটা আশার 


কথা । | 
গ্রন্থের প্রথম মৃদ্রণে গ্রচুর মুদ্রণ-প্রমাদ ছিল ; তজ্জন্ত কোথায়ও কোথায়ও অর্থ 


বোধগম্য হওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছিলা। বর্তমান মুন্রণে তা যথাসম্ভব সংশোধন 
কর! হয়েছে। কজ্জন্ত বন্ধুছয় শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রুগুরুপদ্দ চক্রবর্তীকে অশেষ 
ধন্যবাদ। তার্দের সতর্ক দিকে ফাকি দিয়ে যদি কোথাও কোন প্রমাদ আত্মপ্রকাশ 
করে, তে। সহদয় পাঠক তাকে ক্ষমাহুন্দর [চত্তে গ্রহণ করবেন আশা রাখি । 

আও আশ! রাখি, ভবিষ্যতের গবেষক আমাদের কালের সাহিত্য-সমালোচনার 
অপূর্ণতা, অনির্দিষ্রতা অতিক্রম করে সর্বতোভাবে সার্থক পসমালোচন] হুষ্টি করবেন। 
১১ই আশ্বিন, ১৩৬৫ 

অরবিজ্দ পোদ্দার 


তৃতীয় মুদ্রণের নিবেদল 


পনের বছর হলো এই গ্রস্থের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। নান! কারণে 
চাহিদ। সত্বেও নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি এতদ্দিন। বাসন! ছিল, 
গ্রস্থটির পরিকল্পন1 পৃনধিস্তাসের, এবং নতুন তথ্যাদি সহ পরিবর্ধনের । কিন্তু, 
কর্মব্যস্ততা ও সময়াতাবে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যেমন ছিল, অবিকল তেমনাটৎ 
ছাপা হলো। 

এই স্বপ্রান্ষীতির দিনে এই গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় স্সেহভাজন 
শীধঞ্জিংকুমার দেবকে সাধুবাদ জানাই ; আমার শুভেচ্ছা রইল। বন্ধুবর শ্রঅনিল 
চক্রবর্তী গ্রন্থটিকে মুত্রণপ্রমাদমুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য করেছেন। তার নিকট 
আমি খণী। | 
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| এক ॥ 


চর্ধাগীতির রচনাকাল অর্থাৎ দশম থেকে দ্বাদশ শতক বাংলায় পালবাষ্ট্রের পতন, 
বর্মণ-সেন রাষ্ট্রের আবির্ভাব এবং সেনবাষ্ট্রের ক্রম-তিরোভাবের কাল। সাধারণ- 
ভাবে এই বুগের মধ্যেই হিন্দু আধিপত্যের বিলুপ্তির চিহ্ন আকা রয়েছে। হৃগ- 
ক্রান্তির সময়ট| ম্বভাবতই চঞ্চল, নান! তরজবিক্ষুধ। এই ধ্বংস-হৃষ্টি-ধ্বংসের 
আলা-যাওয়াট চর্ধাগীতির পটভূমি রূপে বর্তমান রয়েছে বলে চর্ধাগীতির আলোচনা 
ও ভাবের অভিব্যক্তির অস্থসন্ধানের পর্বে এই যুগের পরিবেশ ও ভাব-মণ্ডল কি, তার 
বিচার করা প্রয়োজন । 
ুষটপূর্ব আমল থেকেই বাংলা দেশে উত্তর ভারতীয় আর্ধসংস্কতির প্রভাব 
অল্পবিষ্তর অনুভূত হ'তে থাকে 3 এবং গুপ্ আধিপত্যের চরম বিকাশের দিনে তার 
সম্পষ্ট আভবাক্তি দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবত, অনেকটা সচেতনভাবেই বাংলাকে 
উত্তর ভারতীয় ব্রাঙ্মণ্য সংস্কতি ও সমাজবিন্যাসের অস্তভু্ত করার প্রচেষ্টা আর্ত 
হয়। বাংলায় বেদিক শাস্ত্রাদির পঠনপাঠন, আলোচনা এবং অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ 
সমাগম তারই মংকেত দেয়। খুষ্টায় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম শতক থেকে আরম্ভ ক'রে 
চর্যাগীতির রচনাকাল পর্ন্ত-_এই স্বদীর্ঘ সময় বাংলার সামাজিক ইতিহাস ব্রাহ্মণ্য 
সংস্কৃতির, সামাজিক আদর্শ ও ভাবধারার প্রসার, এবং পরিণামে রাষ্ট্রীয় সামাজিক 
ক্ষমতায় পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত হওয়ার ইতিহাস। 
এই ইতিহাসের একদিকে রয়েছে বাংলার আর্ধপূর্ব সংস্কতি ও সমাজ- 
বোধের সহিত আধ সংস্কৃতি ও, সমাজচিন্তার বিরোধ ও সংঘাত। এবং অপরদিকে 
পারস্পরিক গ্রহণ-সংমিশ্রণের জটিল কর্মপ্রবাহ পথে নবতর বোধ জীবনবিপ্তাস ও 
জীবনাদর্শের আবির্ভাব । 
বাংলার আদি অধিবাসীদের সম্পর্কে উত্তর ভারতীয় আর্যদের দ্বণা ও অবজ্ঞার 
অবধি ছিল না। এতরেয় ব্রাহ্মণ তাদের বলেছেন দস্থ্”, ভীমের দরিখিজয় প্রসঙ্গে 
মহাভারত বাংলার সমুক্রতীরবর্তী লোকদের বলেছেন 'স্রেচ্ছ') ভাগবত পুরাণ 
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ৰলেছেন 'পাপ?। বৌধায়ন ধর্মনুত্রে বলা হয়েছে যে পৃ ও বঙগদেশ বৈদিক কৃষ্টি ও 
সভ্যতার বাইরে। বাংল! তখন সম্পূর্ণই আর্যসংস্কৃতির সীমানার বাইরে ; তাই 
সবল্পনকালের জন্য এখানে প্রবাসে এলেও ফিরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো! । কিন্ত, 
সামরিক কাধে অথব। পরিভ্রমণের উদ্দেস্ট্ে ক্ষণিক আসাঘাওয়ার মাধ্যমে আর্য ও 
বাংলার আদি অধিবাসীদের মধ্যে মেলামেশা ও দেওয়া-নেয়া চলছিল । তাই, 
আর্ধদেরও মনৌভাব পরিবর্তন করতে হয়েছে; এবং ক'রে আর্ধসংস্কৃতির বাইরের 
লোকদের আর্ধসংস্কৃতির অভ্যন্তরে সংগ্রথিত করার দিকে মনোযোগ দিত হয়েছে। 
পূর্বে যারা ছিল স্রেচ্ছ অথবা! দস্ধ্য, তাদের অনেককে ব্রাক্ষণ, অনেককে ক্ষত্রিয় পর্যায়ে 
উন্নীত করা হয়, আবার অনেককে (যেমন পৌও্ডঁক ও কিরাতদের ) উন্নীত ক'রেও 
ব্রাদ্ষণ্য আচার অনুষ্ঠানের প্রতি ষথার্থ আনুগত্য না-দেখানোর অপরাধে অবনমিত 
করা! হয়। বলা বানুল্য, এহ শ্রেচ্ছদের অধিকাংশকেই শৃব্র পর্যায়ে গ্রহণ কর! 
হয়। বন্ধ শতাব্দী ধরে এই সংযোগ-বিয়োগ ও আদান প্রদান চলে, তা সহজেই 
অঙ্মান কর। চলে, এবং এই মিলনের মধ্য দিয়েই এক নতুন সম্মিলিত সমন্থিত সংস্কৃতি 
জন্মলাভ করে। বাংলার নিজস্ব লৌকিক সমাজচিস্তা আর্ধসংস্কৃতির নিকট পরাভব 
স্বীকার করে; দৈনন্দিন আচার ব্যবহারে ও ভাবের অভিক্ষেপে তার ক্ষীণ স্বাক্ষরটুকু 
রেখে যায় শুধু । আরভাবধারায় আ্ধপুর্ব ভাবধা141 স্বীকৃতি লাভ করে। বিশিষ্ট 
সভ্যতার অধিকাঁবী বাংলার প্রাকৃআধষ অধিবাসীদের চিন্তা ও মননের প্রবাহধ রা 
আজও বাংলার শিল্প-সাঁহিত্য-আচার-মননে অনায়াসলক্ষ্য। 

এই ইতিহাসেরই অপর দিক বাংলার দেশজ বৌদ্ধ মতাবলম্বী পাঁল-চন্জ্র 
নূপতিগণের আধিপত্যের অবসানে বাংলায় ভিনদেশী বর্মণ-সেন বাষ্ট্রের প্রতিষ্টা । 
পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্ত তাঁতে ব্রা্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তারে কোন বিস্্ হয়নি । 
বৌছ বিপ্লব ব্রাক্মণ্য ধর্ম ও সমাজ-বিন্যাসেন এক ক্ষয়-পেয়ে যাওয়া অবস্থায় বণিকের 
স্বার্থ আশ্রয় করে লোক-মানসের স।ম্য, মৈত্রী, শান্তি ও মানবতার দাবী নিয়ে 
আবিভূত হয়েছিল; তার আকৃতির মধ্যে বিশৃঙ্খল, ুষ্ট, স্বৈরাচারী পমাজব্যবস্থার 
চাপ থেকে মানুষের মুক্তিলীভের প্রেরণ! মূর্ত হয়ে উঠলেও বৌদ্ধ বিপ্রব ত্রাহ্গণ্য 
সমাজবিন্যাস অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের মূলে আঘাত করেনি, অথবা বর্ণাশ্রমকে সে কার্ধত 
অন্বীকাবও কৰরেনি। তাই ঠবদিক ব্রাহ্মণদের বাংলায় আগমনের পর ব্রাঙ্গণ্য 
সমাজ-আদর্শ সম্প্রসারণের পথে কোন বাঁধ! পায়নি। বিশেষ ক'রে, পাল হৃগের 
ভাবাকাশ বিশেষ এক ওদীর্ষের রসে দিঞ্চিত ছিল। বাস্ত্ীয় ও সামাজিক ব্যাপারে 
ব্রাহ্মণের সম্মাননা সবাগ্রে । পরমস্থগত পাল রাজাগণ গঙ্গা্ান করে ক্রাহ্ধণকে; 
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ভূমিদবান করেছেন, পাঁলপর্বের লিপিমালায় তার বনু সাক্ষ্য বর্তমান। তাছাড়া! 
রাজপরিবারের মধ্যেও কেহ কেহ ব্রাঙ্ষণ্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তারও প্রমাণ 'রয়েছে। 
ত্রাঙ্মণকে ভূমিদান, ত্রাক্ষণ্যবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, মন্দির প্রতিষ্ঠ। ইত্যাদি পাল রাজ ও 
রাজমহিষীদদের নিত্যকর্ষের অন্তভুক্ত ছিল। এ থেকে একদিকে যেমন ধর্মগত 
ওদাধের স্বাক্ষর ও ধর্গত বিরোধের অনুপস্থিতির পরিচয় মেলে, অন্যদিকে সমাজ- 
প্রবাহের গতি কোন্দিকে .তার ইঙ্গিতও এখানে খু'জে পাওয়া যায়। পাল পর্বে 
যা রাজকীয় স্বীকৃতি আদায় করেছে তার অভিঘাতে পুর্বকাল থেকেই বৌদ্ধ তরঙ্গে 
ভাটার টান ধরেছিল । 

এই ভার টানে বৌদ্ধ ধর্মের মূল প্রবাহ নিঃসন্দেহে শুকিয়ে মরে বর্মণ-সেন 
রাষ্ট্রেণ প্রতিষ্ঠার পর । বৌদ্ধ ধর্মের ছু একটি শীর্ণ ধারা এখানে ওখানে ঝিরাঝ ব 
করে বয়ে ক্ষীণ স্বরে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণ! করেছে মাত্র । 

বর্ণণ ও সেন রাজবংশ ভিন্ন প্রদেশজাত । উভয় বাঁজবংশ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে 
আস্থা বান, এবং তার পরম নষ্টাবান ধারক ও বাহক । সুতরাং ব্রাহ্মণ্যসং-স্কৃতি ও 
পমাজবিন্াসের বিস্তৃতি আর বৌদ্ধ পাল রাজাদের উদ্ধার মনোভাবের উপর নির্ভরশীল 
বুইলো না, বানের সাক্রুয় সচেতন হস্ত এখ।র ব্র।ক্ষণা সংস্কৃতির বিস্তুতির সহয়করূপে 
দেখা দিল । 

তত্বের দিক থেকে ত্রান্ধণা সাধনার রূপ এই £ পর্বভূতে [বর।জমান এক সত্য- 
স্বরূপ আছেন, তিনি আমদের বাইবে-প্রসাবিত নৃষিতে কখনও পুকাশিত হন না) 
আমাদের মায়।স্চণ্ন দৃষ্টিকে ফাকি দিয়ে তিনি গু হয়ে আছেন ; এই সত্য-ন্বরূপকে 
জানতে পরলেই এই মরণশীল জীবন থেকে অবাহতি লাভ করা যায় এবং অমৃত 
হওয়া যায়। ত্রান্ধণ্য সাধনা এই অমুত হওয়।র সাধনা । এই স্ধনার পথ হলো, 
পরিচিত পৃাথবী হতে নিজেকে সবিয়ে আনা, এবং দেহ থেকে আত্মা, রূপ থেকে 
স্বরূপে, সৃতা থেকে অমৃতের পথে অগ্রসর হওয়া! । কিন্তু পৌরাণিক হ্গের আবহাওয়ায় 
[ন করে এই আদর্শ যাগযঙ্ছহোম, দেবদেবীর পুজাপার্ণ এবং ব্রতানুষ্ঠানে পরিণত 
হয়, প্রথম কালের সঙ্জীবতা আচার-সবন্তায় পরিণতি লাভ করে। সেন-বর্ষণ রাষ্ট্র 
প্রতিষ্িত হওয়ার পর বাংলার আকাশ বাতাস যাগঘজ্ঞ ও পৃজাহষ্ঠানের কলবরবে 
সুখরিত হয়ে উঠল। হলাধৃধ মিশ্রের ব্রাদ্ষণপর্বন্বের 'একটি ক্লোক থেকে এই যুগের 
্ভাবপরিমণ্ডলের পরিচয় দেওয়] যেতে পারে, হলায়ুধ নিজের সম্পর্কে লিখছেন £ 

পাত্রং দারুময়ং কচিদ্‌ বিজয়তে হৈমং কচিৎ ভাঁজনং 
কুত্রাপাস্তি ছুকুলমিন্দ্ধবলং কুআ্জাপি কষ্ণজিনমূ । 


তি মানবধর্ম ও বাংলা-কাবো মধ্যর্গ 


বৃপঃ কাপি বষট্‌কৃতাহুতিকৃতো! ধূমঃ পরঃ ক্কাপ্যভুদ 
অগ্নে কর্ষকলং চ ত্য যুগপজ্জাগতি যন্মন্দিরে 1* 

(কোথায়ও কাষ্টের [যজ্ঞ] পাত্র [ছড়িয়ে আছে ]; কোথাও ঝা স্বর্ণপান্জে। 
কোথায়ও দুকুলবস্ত্র ইন্ুধবল $ কোথাও কুষ্ণমুগচর্ম। কোথায়ও ধূপ [ গন্ধময় ধুম ] ১ 
কোথায়ও বষট্কাঁর ধ্বনিময় আহুতির ধৃূম। [ এইভাবে হুলামুধের নিজের গৃহে ] 
অগ্নির ও [ তাহার নিজের ] কর্মফল যুগপৎ জাগ্রত |) এই ভাবকল্পনাই সমকালীন 
যৃগের ব্রাক্ষণ্য আদর্শ । অবশ্ঠ এই আদর্শ বিরোধী, বেদ বিরোধী, আচার-বিরোধী 
লে(কায়ত ভাবধারা দীর্ঘক।প ধরে এদেশের জনসম্টির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ব্রান্মণ্য 
আদর্শের প্রভাব ও প্রসারের বেগ সহা করে এ যুগেও যে সেই লোকায়ত ভাবধারা 
বর্তমান ছিল, তা অনায়ালে অন্থমান কর] চলে। 

এই পর্বেই বাংলাদেশে স্মৃতিগ্রস্থ রচিত হতে আরম্ত করে, এবং তার সাহায্যে 
জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পরন্ত ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের আচার ব্যবহার ও 
সামগ্রকভাবে তব জীবনাচারকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়েছে এবং অপর দিকে 
্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্থায় বিভিন্ন সামাজিক বর্ণ, উপবর্ণ, প্রস্তৃতির স্থান নির্দিষ্ট কবে 
দেওয়! হয়েছে । ভগবান চারিটি বর্ণ হ্য্টি করেছেন, কিনব চারিটি গুণ স্ট্টি করেছেন, 
তাঁর ব্যাখ্যা নিয়ে পণ্ডিত সমাজে মতানৈক্য হতে পাবে, কিন্ত বাবহবিক বাস্তব 
সমাজে তার প্রয়োগ ফল যা হয়েছে তা হলো এই, বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ। অবশ্ঠ 
বর্ণের নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে স্বতন্ত্র বৃত্তি অনুসরণ করেছেন, এমন নিদর্শন ছু” 
একটি পাওয়া যায়, কিন্তু ত। শুধুমাত্রই ব্যতিক্রম. তা মুল বক্তব্যকে কোনভাবেই 
খণ্ডিত করে না। 

আধীকরণের ব্যাপক প্রচেষ্টা সত্বেও বাংলার সমুদয় জনসমষ্টি ব্রাহ্মণ্য 
সমাজবিন্তাসের অন্ততক্ত হয়নি । বণীশ্রমের বাইরে অস্ত্যজ-অস্পশ্য পধায়ে যাব! 
রয়ে গেল, তারা হলো, কোল, ডোম, জোলা, হাড়ি. চগ্ল প্রভৃতি । আব 
বর্ণাশ্রমের অন্তরে যাধা আশ্রয় পেল, তাদের মধ্যেও বৃহহ্ধর্মপুরণে মতে ব্রাহ্মণ ছাড়া 
বাংলার সকলেই সংকর শ্রেণীর এবং শদ্রবর্ণের অন্তর্গত। বিভিন্ন বর্ণের নরনারীর 
যথেচ্ছ যৌনমিলনে তাঁদের উতৎ্পত্তি। এই শুদ্র বর্ণের মধ্যে আবার সৎ শুদ্দ, অসং 
শদ্র বিভাগ স্থ্টি করে বনু উপবর্ণে শুদ্র সম্প্রদায়কে বিভক্ত কর] হয়েছে এবং এইসব 
বর্ণ উপবর্ণ সম্পরকে ব্রাঙ্ষণদের আচার ব্যবহার কিরূপ হওয়! উচিত তা স্থকঠোরভাবে 
স্থরীকৃত হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণ উপবর্ণও তাদের প্রতি ব্রাহ্মণদের মনোতাৰ ও 


রর এপস... -_ 


স শযুক্ত নুকুমার সেনের 'প্রাচীন বাংল। ও বাঙালী: গ্রন্থে উদ্ধ.ভ। 


চর্যাগীতির মানবতা ণ 


আচরণের লঙ্গে সঙ্জভি বেখে পরস্পরের ষধ্যে ছুর্নজ্ঘ প্রাচীর বচনা কবে। 
বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে প্রত্যেকটি বর্ণ ই সীমিত। শুধু শুন্র পর্যায়ের 
যধ্যেই এই স্তর উপস্তর হি কর হয়নি, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও বিভিন্ন গাঞ্ী ও 
ভৌগোলিক বিভাগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোন অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের বিশেষ কোন 
সামাজিক আচরণের ফলে, নান। স্তর উপস্তর স্ৃঙি হয়ে যায়। সেখানেও উচ্চ নীচ 
ও পতিত ব্রাহ্মণেরা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন, সেখানেও প্রত্যেকের আচরণ ও 
সামাজিক ব্যবহার স্থনির্দিষ্ই ও সুনিয়স্ত্রিত। 

সর্বন্রই সামাজিক কৌলিন্ত ও আভিজাত/, আজ্ঞা ও নিষেধাজ্ঞার প্রাচীর । 
সমাজ বিধাতা দৃষ্টি অকুপণভাবে সমস্ত বর্ণের উপর বধিত হচ্ছে ; সমাজ সংগঠন 
এমনই দঁটবদ্ধ যে, সেই অন্ত বিধাতাকে ফাক দেওয়া একেবারেই অসম্ভব । সর্ববিধ 
আচরণ, এমন কি শালীনতার বিচারে কু-আচণও তার অস্থমোদনের অপেক্ষা 
বাখে। এই শ্রবিন্তস্ত, স্থরতিক্রম্য প্রাচীপ-ঘের] ক্রাহ্মণ্যসমাজকে কেহ কেহ 
পিরামিভব্ূপে কল্পনা করেছেন; সেই কল্িত পিরামিডের গঠন এইরূপ £ সুউচ্চ 
মার্গে অর্থাৎ চুড়।র ব্রাঙ্ছণ, মধো শু সম্প্রদায়, আর পদতলে অন্তাজ অস্পৃশ্ঠ গ্রেচ্ছ 
সম্রদাস। চূড়ায় আধষ্িত থেকে ত্রাহ্ষণ তীর স্থষ্টিকে প্রতিমুহ্র্তে নিরীক্ষণ করছেন। 

ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শে সংগঠিত এই সমাজ ও নাস্ট্রবাবস্থা স্বভাবত একটা এক- 
নাযকত্বের রূপ পরিগ্রহ করে । এহ একনায়কত্ব একদিকে একটি মীজ্র বর্ণের অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণ্য বর্ণের; একদিকে একটিমান্র ধর্মের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের, এবং অন্যদিকে 
একটিমাত্র সামাজিক আঘর্শের অর্থাৎ ব্রাক্ষণ্য বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার। বৈদিক বুগে 
বৈদিক ক্রঙ্ধণৰা অবোদিক জন-সমষ্টিকে তদের আম্ুগত্যে আনার জন্য ধর্মীয় 
বিধিব্যবস্ার প্রয়োগ করেছেন ঠিক একই চেতনায় উ্নদ্ধ হয়ে। সম্ভবত বর্মণ-সেন 
আমলের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বিধায়কগণ রাস্রীয় ও সামাজিক আধিপত্য অর্জনের পর 
সর্বদিক থেকে বাধনিষেধ ও শিয়ন্ত্রণের প্র।চীর তুলে ব্রাহ্মণ্য সমাজকে হুর্ক্ষিত করার 
চেষ্টা করেন। 

রক্ষণের চেতনা থেকে এটাই অহ্ষিত হয় যে, এ লমাজ তার সার্থক 
পরিণতিতে পৌছেছে । এই পরিণত রূপকেই বাচানোর চেষ্টা । সুতরাং মানাসক 
ওঁদাধের 'মভাব এখানে স্বাভাবিক । পালফৃগের ভাবাকাশও অন্থপস্থিত; এ. 
আমলে বৌদ্ধধর্ণ কিছুটা অন্তরালবর্তী হয়ে গিয়ে থাকলেও বৌদ্ধ পালনৃপ[ওব্গ 
পরধর্মসহিষু্তার পরকাষ্ট। দেখিয়েছিলেন : ধর্মসমন্থয়ের একটা অস্পষ্ট প্রচেষ্টাও তাদের 
আচরণে বর্তমান থেকে থাকবে৷ 


৮ সানবধর্ষ ও ৰবাংলা-কাব্যে হধ্যবুগ 


ঝাজা কান্তিদেবের কাহিনী থেকে তার প্রথাথ যেলে। তিনি ভার বাজকীক্ষ 
শীলমোহরে বৌদ্ধ পিতা ও শৈৰ মাতা উভয়ের ধর্ষের সমন্বিত ব্ূুপ উদ্ভাবন 
করেছিলেন ।* কিন্তু বর্ষণ-সেন আমলে এ বিন্থৃযাত্র পরিচয় নেই । বরং দেখা 
যায়, বর্মণ আমলে রাজা জাতবর্ধণের সৈন্তেরা সোমপুবের বৌদ্ধ মহাবিহার পুড়িয়ে 
দিয়েছে) বর্ষণ পাক্ট্রের মন্ত্রী ভট্টভবদেৰ বৌদ্ধতরঞ্ধকে গ্রা করেছেন বলে গৰ 
করেছেন৷ বর্ষণরাহ্ত্রের এই প্রস্ততি সেন-পবে পব্বিণতি লাভ করে। পালবুগে 
বৌন্ধ পাল রাজারা ব্রাঙ্ধণাধর্মের প্রতি যে উদ্ধার মনোভাৰ দেখিয়েছেন, 
ব্রাহ্মণাধর্মীশ্রয়ী সেন গাজাদের নিকট তা অভাবনীয় । 

সমকালীন সমাজসংগঠনেপ্র দিকে যর্দি তাকাই, তাহলে দেখা যায়, যাবা 
আত প্রয়োজনীয় সমাজশ্রমিক, তারা ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের বাইৰে, 
অন্তযজ অথবা শ্লেচ্ছ পধায়ের আঁধবাসী। তাদের কথা ছেড়ে দিলেও অন্টান্ 
প্রয়োজনীয় সামজিক স্তর যার! সমাজের অর্থনৈতিক জীবনেন সঙ্গে বিশেষভাবেই 
জড়িত, যেমন, স্বর্ণকাঁর, স্বর্ণবণিক, চিত্রকর, চর্কার, ধীবর, রজক প্রভৃতির 
সামাজিক মর্যাদা নেই, তারা অপৎশূন্দ পর্ধায়ের। বল্লাল সেন স্ববর্ণবণকদের সমাজে 
পতিত করেছিলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ স্বর্ণ ও অন্যান্ত বণিকদের অসংশুদ্র পর্যাক্জে 
ফেলেছেন; তাতে স্বভাবতই মনে হয়, সমাজে বাঁণকশ্রেণীর প্রাধান্ত লোপ 
পেয়েছিল। আনুমানিক অষ্টম শতক থেকেই বাংলাদেশ কৃষিণির্ভর ও কুটাবুশিল্প- 
নির্ভর হয়ে পড়তে থাকে । সমাজব্যবস্থ।য় তাঁর ছাপ থাক। অসম্ভব নয়, এবং 
সমাজও যে অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্রমে দুর্বল হতে থাকে তাও অনুমান কর 
অসঙ্গত নয় । এই সমাজে, অর্থাৎ বাদ্ষণ্য ধারণাকল্পন! ও আদর্শের অন্থশাসনের 
বিধানে, যেখানে ফাগযজ্ঞ হোমাধি চরম প্রাধান্ত অজন করেছে, সেখানে শ্রম ও 
শ্রমপাধ্য পেশা যে নিন্দনীয় হবে তাতে বিশ্মিত হবার কিছু নেই । অবশ্য অতীতে 
ব্রাহ্মণর] শ্রমে কুন্তিন্ত ছিলেন না, কৃষিক্ণও করতেন, তাঁর উল্লেখ থাকলেও সেন বর্ণশ 
আমলে তা ছিল না, একথা বললে অসঙ্গত হবে না । তখন বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ নীতি 
চরম রূপ ধারণ করেছে॥ 

আরও একটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য । ক্রাঙ্ধণ যে শুধু এই সমাজগঠনেৰ 
চূড়ীয় বসে আছেন তা! নয়, তার সামাজিক আচার ব্যবহার এবং পালশীয় বিধি- 
বাবস্থাকেও অন্যান্ত বর্ণ-পালনীয় বিধিব্যবস্থা থেকে স্বতজ্জ ও সহজসাধ্য করা হয়েছে। 
আর কঠোর বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রণের জালে প্রত্োক বর্ণেব ব্যবহাধ্কে বেঁধে দেওয্বা 


ক্ষ বশর শী পি সিসি 


* ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থে উলিখিত। 


চযাগীতির মানবতা ৯ 


হলেও, সেই মানদণ্ডের বিচারে ব্রাহ্মণের অসঙ্গত আচরণকে সঙ্গত করে নেওয়ার মত 
উপযুক্ত কাক সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন, শৃক্্ের অন্্র ব্রাহ্মণের নিষিছ্ধ; কিন্ত 
আপত্কালে শৃত্রান্র গ্রহণে বাধা নেই, মনস্তাপন্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত করলেই দেষ কেটে 
যায়। জীমৃতবাহন বলেছেন : ব্রাহ্মণ (নিজের সঙ্গে বিবাহিত নয়, এমন ) শুত্রাণীর 
গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলে তাতে নৈতিক কোন অপরাধ হয় না, সংসগ পৌষ হয় 
মাত। সামান্ত প্রায়শ্চিত্ত করলেই অপরাধ ক্ষালন হয়। সমাজ সংগঠনের স্বরূপ 
এবং আচার বৈষম্য থেকে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় ষে, ব্রাহ্ষণ্য সমা'জ-ব্যবস্থায় 
সমতার আদর্শকে শুধূমান্র অস্বীকার কর! হয়নি, অসাম্যকে বিধিবদ্ধ ও সংগঠিত 
কর! হয়েছে। 
ফলে, সংস্কাতি ও সমাজধর্ষের অধঃপতন অবশ্যস্ভাবী। সেন-পর্ব রাজাদের 

ব্যক্তিগত বিজয়া ভিঘানের আড়ম্বরে, রাজা প্রাসাদের বিলীস-ব্যসন ও জণক-জমকের 
চাঁকচিক্যে বাইরের দিক থেকে চোখ ঝলাসিয়ে দিলেও সমাজঙ্গেহের গভীবে আছে 
ক্ষয়ের চহ্ন, এবং সমাজবোধের অবনতির নিশ্চিত স্বাক্ষর । সম্ভবত বর্মণ-সেন পবের 
আস্তে পৃথ থেকেই এই ক্ষয়কাধ আরও হয়েছিল । &স হৃগের ব্রাঙ্ণরা সমাজ- 
ধর্মের বিধায়ক হলেও, তাদের আচরণেও ছিল নানা কলুষ ও কলঙ্কের কালিম|। 
হাতপুে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শৃত্রশী সঙ্গে ব্রাহ্মণের যৌনমিলনে বিশেষ কোন 
দোষ হয় না বলে গণ্য করা হত; অথচ, সমাজবিধিতে তখন শুদ্রাণীর সঙ্গে ব্রাচ্ধণের 
বিবাহ শিষিদ্ধ ছিল । তাতে মনে হয়, ব্যভিচারকে & ভাবে বিধিসম্মত করার চেষ্টা 
হয়। টাকাকা ৭ শ্রীকৃষ্ণ এ আইনসম্মত নৈতিক অধঃপতনকে আরও একধাপ এগিযে 
দেন। তান এঁনজের সঙ্গে বিবাহিত নয়” কথ।টি “অপরের সঙ্গে বিবাহিত, বলে 
ব্যাথ্য। করেন। মণল কথায় তার অর্থ হলো, শুদ্রাণীর সঙ্গে বিবাহ অপেক্ষা 
বিবাহিত শুত্রাণীর সঙ্গে ব্যাভচাএ কম দোষণীয়।* ব্রাহ্মণের আচরণের একটা বান 
চিত্র পাওয়া যাঁয় কষ্ণ মিশ্রের “প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে । বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ অহঙ্কার 
তার আত্মপাএচয় প্রসঙ্গে বলছেন £ 

নাস্মাকং জণনী তথোজ্জনকুল। সচ্চোত্রিয়ানাং পুন-_ 

ব্যুটা কাচন কন্তকা খলু ময়! তেনাম্মি ততোধিক: । 

অস্মচ্ছযালকভা গিনেয়দুহিতা| মিথ্যাভিশপ্ত। যত-__ 

শৎ সম্পর্কবশান্ময়া শ্বগৃহিণী প্রেয়স্তপি প্রেজ্ধিতা ॥ র 

॥ আমার জননী তেমন স্কুল থেকে আসেন নি। আমি কিন্ত সৎ শ্রোত্রিয় 


"ঢাক। বশ্ববিষ্ঞালক্ন প্রকাশিত “বাংলার ইতিহাস", প্রথম খণ্ড। পৃঃ ৫৭৬ 


১৩ ॥ মানবধর্ম ও বাংলা-কাব্ মধ্যযুগ 


বংশের এক কন্্রাকে বিবাহ করেছি। তাতে আমি বাবাকে টেকা দিয়েছি । 
আমার শালার ভাগিনেয়ের কন্ঠার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা হওয়ায় সেই সম্পর্কের 
জন্য প্রেয়সী হলেও গৃছিণীকে আমি ত্যাগ করেছি । ]* 

এই অনাচার সমাজের সবাংশেই ব্যাপ্ত ছিল। শ্রীযুক্ত সুকুমার দেন “সেক- 
শুভোদয়া' থেকে লক্ষণ সেনের প্রাসাদের একটি কাহিনী পরিবেশন করেছেন। 
সমকালীন সমাজসংস্কৃতির চিত্র হিসেবে এর গুরুত্ব অ্বীকাঁর করা যায় না । কাহিনীটি 
এই £ লক্ষণ সেনদেবের স্থয়োরাণী বল্পভার এক ভাই ছিল কুমার দত, ভারি 
অত্যাচারী । সে একদ। এক বণিকবধূ মাধবীবু উপর অজ্যাচার করতে যায়। 
মাধবীর চীতৎকারে লোকজন এসে পড়ে কুম!ব দত্তকে ধরে মন্ত্রীদের কাছে নিয়ে যাঁয়। 
ঝাজার প্রিয় পত্বীৰ ভ।ই বলে মন্ত্রীরা স্বয়ং শাস্তি দিতে অসমর্থ হয়ে মাধবীকে বাজ 
সভায় যেতে বলেন। প্রজারা সব মাধবীকে নিয়ে বাজসভায় গেলে মন্ত্রীরাও 
সেখানে হ)জির হলেন। বাজার কাছে গ্রজীপা সাহস করে মুখ ফুটে কিছু বলতে 
পারছে ন। দেখে জগদগুরু গোবর্ধনাচার্ধ বললেন, ভে জনাঃ কাধং বদত।? 
তখন সাহস পেয়ে মাধবী আত্মীয়-কুটুন্বদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে সব কথা বললে! 
ইতিমধ্যে চেড়ীর মুখে খবর পেয়ে রাজমহিষী বল্লভা এসে সভা পিছনের দরজায় 
দাড়িয়ে আছেন। মাধবীর অভিযোগ শুনে বল্পভা ভ্র।তার বিরোধী মন্ত্রী উম্মাপতি 
ধরকে লক্ষ করে বললেন, “হে সভাসদ:. পাপিষ্টো অসার্মাপতিধরঃ তন্ৈ এষা 
রুত্য! ইতি বিজ্ঞায় যকত ব্যং তাছ্ছিধীয়তাম্‌ ( শুনে রাজ্জা, মন্ত্রী, সভালদ সকলে চুপ 
করে ইলেন । তখন মাধবী বাণীর পায়ে প্রণাম করে বললে, অ।পনি ধর্মপরা মাতা, 
নমরর-বিজয়ী মহাবাজ।ধিরাজ লক্ষণ সেনের পত্রী, আমাকে ক্ষমা! করুন । এই বাজ্যে 
এতদিন ধর্ষ ছিল শাশ্বত.--এখন বৃঝলুম শবরভোগ্যা বন্গ্ধার।)॥ আপনাএ পিতৃকুলে 
কি এই বাবহাব চালত আছে যে, যাব তার স্ত্রীকে যে কেউ হরণ করতে পাবে? 
তা যদি থাকে বলুন, আপনারই ভাইকে ভজন! কর্রি। এই কথা শুনে বল্লভা ক্রোধে 
মাধবীর চুল ধরে টেনে পদাঘ1ত করলেন। ভয়ে কেউ বাঁধা দিতে পাগলে না। 
তখন গোবর্ধনাচাধ ক্রোধে আগুন হয়ে গাজাকে ভত্খসনা করলেন, “ভবান্‌ যাদুশো 
ধা্িকস্তাবদবগতম্‌ প্রীমতাং বাষ্্রমচিরা রষ্টুং ভবিষ্যাতি ।৮*--**ইত্যাদি । 

কুমার দত্ত ও বল্লভার আচবণ বহু প্রচলিত সমকালীন সামাজিক আচঝণেরই 
প্রতিফলন বলে মনে হয়। এই পর্বের আবহাওয়া কাম-লালসা ও আনুষঙ্গিক 
বাভিচারে কলুষিত) অসঙ্গত যৌন-বিগ্বার ও মিলনে সম্ভবত বিশেষ কোন অপরাধ 


পা পিপি পপর পপ এ 


* শ্রীযুক্ত হুকমার দেনের অনুবাদ ; প্রাচীন বাংল! ও বাঙ্গ।লী। 


চর্যাগীতির মানবতা ১১ 


ছিল না, এবং সমাজও পস্তবত একে মৌন সম্মতির দৃর্টিতেই দেখত । ধোয়ী তার 
কামন্ত্রে বঙ্গ ও গড়ের বাজ-অন্তঃপৃরের মহিলাদের ত্রাঙ্ষণ, বাজ-কর্ষচারী, 
দাস ও ভূত্যদের সহিত কাম-চক্রান্তের উল্লেখ করেছেন। জ্রীতদাসীদের গৃহম্থামীর 
কাম-তৃষা নিবারণের জন্তেই রাখ! হতো11% 

ধর্ম-কর্ম ও দেবালয়কেও এই অশোভন যৌন-বিহ্বার স্পর্শ করে, এবং একে 
আশ্রয় করে সামাজিক ক্রিয়াকর্ধে প্রসার লাভ কবে; তখনকার দিনে মন্দিরে 
দেবদাসী প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দেবদীসীরা 
দেব-সেবার অন্তরালে সামীজিক উচ্চ বর্ণসমূহের ভোগলিপ্সার ইন্ধন যোগাত। 
এদিক থেকে এদের সামীজিক মান মর্যাদা সাধারণ বাববণিতাদের চেয়ে খুব 
উচ ছিল না। ধোয়ী উৎসাহভরে লিখেছেন £ 

অন্মিন্‌ সোনান্বয়নুপতিন]। দেবরাজা।ভিষিক্তো। 
দেবংনুক্ষে বসতি কমলাকেলিকারো মুবারিঃ। 
পাণৌ লীলীকমলমসকুৎ যৎসমীপে বহস্তো 

লগ্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিম্থভগাঃ কুর্বতে বাররামাঃ ॥ 

[ সেই সুক্মদেশে সেন বংশীয় ভূপতি কর্তৃক দেবরাঁজ্য অভিষিক্ত কমলাপতি দেব 
মুরারি বাঁস করছেন, ধার কাছে সর্বদা লীলাকমলধারিণী স্বভাবন্ুন্দর বাবনারীর! 
অবস্থান করে লৌকের মনে লক্ষ্মী ভ্রম উৎপাদন করে ।]** তখন মুক্ত বাজপথে 
সায়ংকালেই বারবিল্ণসিনী দলের মস্তু মীর ধবনি,_-বন্দ্ং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ1১.."ভিিনি 
(কেশব সেন) কৌমারে বীরব্রত হইলেও তখন কবল 'কুরজ-দৃষ্ট লঙ্জীবনতা৷ সন্দরী- 
কুলের 'নীবিবন্ধ বিসরণে্ ব্যাপত থ।কিয়া উদ্ভট “নীবি মোক্ষো হি মোক্ষ2, এই 
পরিহাস বাক্য সার্থক করিয়াছিলেন ।?*** 

ব্যবহারিক ধর্ম-কর্ষের ক্ষেত্রে দেখি, ছুর্গোৎ্সবের সময়ে বিজয়! দশমী তিথিতে 
শাববোৎসব পালন করা হতো । এ উপলক্ষে উৎসবে যোগদানকারীরা শবরদের 
অন্থকরণে লতাপাতা ও কাদামাটিতে সর্বাঙ্গ লেপে যদ্ৃচ্ছা লম্ক-বন্ফ, নৃত্য এবং 
অঙ্ীল অঙ্গতঙ্গী, কুরুচিসুম্পু্ন কাহিনী ও গান করত। এ প্রসঙ্গে বৃহ্ধর্ণপুরণ 
বলছেন, আশ্বিন মীসে দুর্গোংপবের সময় ছাড়া পুরুষ ও স্ত্রীযোনি-সংক্রাস্ত কোন কথা 
উচ্চারণ করা উচিত নয়; এমন কি' তখনও মা-মেয়ে-শিহ্যার সম্মুখে এসব কথ বল' 


শা শপিশাশশী  শাী শশী 


* ঢাকা বিশ্ববিগ্বালয় প্রকাশিত 'বাংলার ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬১৮ 
** শ্রীযুক্ত নুকুমার সেনের অনুবাদ 
কক মধ্যযুগে বাংল।--কালী প্রসগ্র বন্দোপাধাযার 


রই মানবধর্ম ও বাংলা-কাব্যে মধ্যযুগ 


উচিত নয়,.....তবে যার! সত্য সত্যই দেবীপুজার উপহৃক্ত, দেবীর আনন্দ বর্ধনের 
জন্তই তাদের এসব কথা বল! উচিত। কালবিবেকের মতে দুর্গোৎসবের কালে এসব 
এবং আহ্বঙ্গিক অঙ্গভঙ্গী না করলে দেবী অপত্তঃ এবং কষ্ট হবেন।* শধৃ 
দুর্গোৎসব নয়, চৈত্র মাসের কামমহোৎ্সবের সঙ্গেও এই কুতগিত বিধিব্যবস্থা ও স্থৃতি 
জড়িত। 

একদিকে যাগযজ্ঞহোম ধর্মাচুষ্ঠানের ঘটা, বিভিন্ন সামাজিক বর্ণ-উপবর্ণেক 
আচার-বাবহারের উপর স্কঠোর নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক বিধি ব্যবস্থার ছুরতিক্রম্য 
প্রাচীর, আর অন্যদিকে শিথিল ইন্দ্িয়পরায়ণতা, কচি-গহিত ক্রিয়াকর্ধ ও ধর্মাচার। 
এই দুই ধারাকে একসঙ্গে কল্পনা করা যায় না, কিন্তু কল্পনা করা অসম্ভব হলেও তা 
সত্য। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শ বাংলায় বিদ্যুৎ-তরঙ্গে গ্রসাবলাভ করেছিল, 
কিন্তু তার নিফলৃষ সমৃদ্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি; সমৃদ্ধির ছাঁয়ারূপী ক্ষয়টাও অতি 
ভ্রুত অশ্থসরণ করেছে। সেন-পবের সাংস্কৃতিক ভাবাকাশ তাই সর্ববিধ সজীব প্রাণ- 
তরজ হারিয়ে বাহ্‌ নিষ্ঠার বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়। ক্রমে সেই রঙ্গীন পানীয় যে 
ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে তা সহজেই অনুমেয় । রাঁজপ্রাসাদের অমাজিত 
বিলাস, নাগর জীবনের বাহা মোহ ও চাঁকচিকা, স।মাজিক অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, সেন 
আমলের শিল্প-ভাস্কর্ষের একান্ত পাধিব ও স্বুল এশ্বর্ষ, চোখ ধশাধায় অবশ্য, কিন্তু তা 
অন্তরকে ম্প্শ করে না। গহিত কচির স্বাক্ষর রূপেই যেন এরা অস্তিত্বশীল। 
পারমিতি-বোধ, বোধ-অনুভবের মানা, শান্ত রস, সামাজিক আচার-আচরণকে আর 
শিয়ন্ত্রিত করছে না। আসল কথা,, ব্রাহ্মণা সমাজ ও সংস্কার ক্ষয় ও ধ্বংসের প্রান্ত 
সীমায় এসে দ।ড়িয়েছে, এই সমাজের বিধায়করা বৌদ্ধ-তাস্ত্রিক সহজিয়া প্রভাব থেকে 
ব্রাঙ্মণ্য সমাজকে রক্ষা করার জন্য নানাভাবে পথঘাট বেধে সংরক্ষণীর প্রাচীর তৈরী 
করেছিলেন ; কিন্তু স্গুবত বন্ধনের দৃঢ়তা ই ক্ষয়ের শিথিলতার পথ ধরিয়ে দিয়েছে। 
এই ধ্বংসোন্ুখ সমাজের প্রভাব সে হুগের সংস্কাততে স্ুম্পষ্ট । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য £ 
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অর্থাৎ, সেন পর্বের সাহিত্যে এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্সের শেষ পর্যায়ের 
ধর্মগ্রস্থা্দি ও ধর্মাচারে শালীনতা বোধের এবং যৌন আচরণ সংক্রান্ত নীতিবোধের 
অভাব দেখা যায়, যা সমাঁজজীবনের হ্ুস্থ বিকাশধারাকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত 
করেছে। যে ছু'টি প্রধান ব্যাধি সমাজের শক্তি ও সজীবতা ক্ষয় করছিল যথা, 
ন্বকঠোর বর্ণবিভাগ ও নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের শিথিল নীতিবোধ, তার জন্তে 
ধর্মীয় প্রভাবই যে বগুলাংশে দায়ী, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। 

রাজপ্রাসাদ ও নাগরিক জীবনের বিলাস বাসনের অন্তরালে আরও এক চিত্র 
লুকানো, যার পরিচয় ছাড়া এ যুগের পরিবেশকে জানা সার্থক হবে না। বর্ণপ্রথা 
শাসিত এই সমাজবাবস্থ।৷ একান্তই কৃষিনিভর সামস্ততাস্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল। ভারতীয় 
সামন্ততা স্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাই এই যে সমবায় ভিত্তিতে গঠিত গ্রামের রাজন্থের 
দাবী ক'রে এখানে বাজায় বাজায় যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছ, কিন্তু এই বৃদ্ধ-কলহের স্পর্শ 
এড়িয়ে গ্রামগুলো যুগ থেকে ব্ুগান্তরে পা দিয়েছে, সম্পুর্ণ অপরিবত্তিত, অচঞ্চল, 
বহুলাংশে স্বয়ংনির্ভব অচিস্তিতভাবে। এই গ্রানির্ভর আত্মস্বস্ব জীবন যে নানাদিক 
থেকেই নিঃসহায় নিরুপায় ছিল, ছিল নানা কুসংস্কার ও কু-আচার এবং নিসর্গ পুজার 
অন্ধতায় আচ্ছন্ন, তা সহজেই অনুমান করা চলে। বর্ণাশ্রমের বাইরে অক্পৃষ্ঠ পর্যায়ে 
যাদের অধিষ্ঠান, ভাঁদের জীবনের মূল্য কারও কাছে কখনও কিছু ছিল কিনা, তা 
বলা কঠিন। আর শুধু তারাই বা কেন বর্ণাশ্রমের সর্বনিয়ে যাদের স্থান ছিল তাদের 
জীবনও যে নানাভাবে বঞ্চিত, উপেক্ষিত, উৎপীড়িত তাও নিঃসন্দেহে কল্পনা করা 
চলে। সামাজিক ধনসম্পর্দের অধিকাংশ সমাজশ্বিন্তাসের পিরামিডের চূড়ায় সঞ্চিত 
হতো। শাসকবর্ণের সন্তপ্ি বিধান করতে পারলেই তবে অধস্তন বর্ণগুলি যতৎকিঞিৎ, 
স্থখন্থবিধা ও লামাজিক মর্যাদা অর্জন করতে পারত। সামাজিক মর্যাদায় বিভিন্ন 
বর্ণের ওঠা-নামা তার স্বাক্ষর বহন করছে ) আর তা না পেরে, তারা শত শত বৎসর 


১৪ মানবধর্ষধ ও ৰাংলা কাব্যে মধ্যহ্গ 


ধরে নানাবিধ গ্লানি আর দুঃখের বোঝা বহন করে এসেছে। তাদের জীবনের মূল 
ছবিটি ধর] পড়বে কৰি বাকের ভাবায় £ 
বৈরাগ্যৈকসমূ্নতা তন্ুতঙ্থঃ নীর্ণাগ্থরং বিভ্রতী 
কুৎক্ষামেক্ষণকুক্ষিভিশ্চ শিশুভিভোক্ত,ং সমভ্যথিতা। 
দীন! দুঃস্থকুটুম্বিণী পরিগলদৃবাম্পা্বধোৌতাননা-_ 
প্যেকং তণ্ডুলমাকং দিনশতং নেতৃং সমাঁকাজ্ষতি ॥ 

[নিরানন্দে তার দেহ সমুন্নত ও শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র। ক্ষুধায় চোখ ও পেট 
বসে গিয়েছে শিশুদের, তাবা ব্যাকুল হয়ে খাবার চাইছে । দীন দরিদ্র গৃহিণী চোখের 
'জলে গাল ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে যেন এক মান তণ্ডলে এক শ'দিন চলে যায়। 7 

একজন অজ্ঞাতনামা কবির ভাষায় £ 

ক্ুৎক্ষামাঃ শিশব শবা ইব তনুর্ধন্দাদরে| বাদ্ধবো। 
লিপ্ত জর্জর কর্করী জললবৈর্ণো মাং তথা বাধতে । 
গেহিন্াঃ স্ফুটিতাংশুকং ঘটয়িতুং কৃত্বা সকাকুম্মিতং 
কুপ্যস্তী প্রতিবেশিনী প্রতিমুহ্ুঃ স্ুচীং যথ] যাচিতা॥ 

| শিশুরা ক্ষুধায় আকুল, দেহ শরের মত শীর্ণ, আত্রীয়স্বজন বিমুখ, পুরানো 
গাড়ুতে এক ফোটা মাত্র জল ধরে,_এ সকল আমাকে তত কষ্ট দেয়নি যেমন কষ্ট 
দিয়েছিল গৃহিণী যখন কাতর হাঁসি হেসে ছেঁড়া কাপড়টুকু সেলাই করবার জন্য রুষ্ট 
প্রতিবেশীর কাছ থেকে স্থচ চাইছিল তা দেখে । ] ইহাই ত'লো এক বর্ণ ও এক ধর্য 
শাসিত সামন্ত সমণজ ব্যবস্থায় নিশ্নবর্ণের নিগৃহীত ও বঞ্চিত মাহুষের জীবনচিত্র ।* 
এই চিত্র একদিকে যেমন ধনসম্পদের অ-সম বণ্টন-ব্যবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কবে, তেমনি অপরদিকে সমাজশ্ব্যবস্থীর অন্তর্গত মানুষের অপহ1যুতার কথাও 
ঘোঁষণ! কবে। 

এই পরিস্থিতিতে কী স্থগভীর বেদন] ও জাল! বুকে নিয়ে এই স্ষের অধিবাসীব] 
দিন যাপন করেছে, তা বৃঝতে বিন্দৃষ্া্র কষ্ট হয় না। বলা বাহুল্য, রাজদৃষ্টি ও 
সমাজ বিধায়কদের দষ্টি এই দিকটায় কখনও পড়েনি । বাজসভার জণক ও আড়ম্বর, 
আর স্মাজশীসকবর্ণের নিষ্ঠা ও বিধিনিষেধের প্রাচীর তাদের নিজ নিজ লীমানার 
মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে, আর সমাজ-ব্যবস্থা অত্যন্ত স্বরক্ষিত মনে করে সমাজ 
ঝিধায়করা আত্মঙ্সাঘা অনুভব কবেছেন। সম্ভবত আত্মশ্লাঘার যথেষ্ট কারণও ছিল। 


* এই দু'টি গ্লোক এবং অনুবাদ ভীযুক্ত ন্ুকুমার দেনের “প্রাচীন বাংণা ও বাঙ্গলী' গ্রন্থ থেকে 


গৃহীত | 


চর্যাসীতির মানবতা ১৫ 


কারণ, বুগ রগ ধরে যে ব্যবস্থা চলে আসছে এবং যার বিধান পৃরুষাচুক্রযিকতাবে 
মান্গষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে আসছে অথচ যাকে কোন বিদ্রোহের সম্থখীন হ'তে 
হ'চ্ছে না, তার অন্তনিহিত শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু এই শক্তি 
বন্ধনের শক্তি ; বন্ধনে তার প্রকাশটা যতট। হুদ, স্থির ক্ষেত্রে ততট। নমনীয় নয়। 
প্রক্ুতপক্ষে তার বুকে আজ্মক্ষয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট । বাইরে প্রসারিত হওয়ার সমস্ত 
সম্ভাবন! হারিয়ে ফেলে এ স্মাজ আপনার মধোই সমাহিত "হয়ে পড়ে-_অর্থাৎ এই 
সমাজ অবরুদ্ধ সমাজ, ইংরেজীতে যাকে বলে ০1954 50০10. এই অবরুদ্ধ 
সমাজের সমস্ত চাপ সমাজের নিম়স্তরে পড়াই স্বাভাবিক । এবং এই দুঃসহ চাপের 
পীড়ন থেকে মানব যে মুক্তিকামনা করেছে, তাও সমভাবে সত্য । তাদের এই 
কামন। লোকায়ত ধর্মমত ও পথকে আশ্রয় করে অভিব্যক্তও হয়েছে । হয়তো বা 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করেনি । এবং “দাকুণ বিধি'ব বিরুদ্ধে অভিযোগ করে 
ষ্খন গান বেধেছে তখনও তাতে মুক্তিকামনারই স্বর শুনতে পাই। 

এই বিচিন্ত্র সমাজ, যেখানে একদিকে নিয়ম-নিষ্টা-আচার এবং অন্যদিকে সমাজ- 
অনুমোদিত অনাচার-ব্যভিচার ; একদিকে শিল্প-সাহিত্যান্তশীলন এবং অপরদিকে 
সাংস্কৃতিক অধঃপতন ; একদিকে সামাজিক উচ্চবর্ণের বিলাস-কলৃধিত আড়ম্বর এবং 
জন্যদিকে দারিক্র্যের মলিনতা ১» একাদকে ধর্মাচার এবং অন্যদিকে ধর্গত উৎপীড়ন 
ও ভেদ-বিচার, এবং এ ভেদবিচার থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির আকুতি, সমতা, 
মৈত্রী ও করুণার জয়গান-_-এই সামগ্রিক চিত্রই চর্ধাগীতির সামাজিক পটভূমি । 


॥ দুই ॥ 


চার্ধাচর্ঘবিনিশ্চয়ে ঘে সব সিদ্ধাচার্ষের পদ সংগৃহীত হয়েছে তারা বৌদ্ধ সহজিয়! 
শ্রমণ ; বিভিন্ন বিহারে তারা বসবাস করতেন, এবং সম্ভবত সংঘবদ্ধভাবে সংকীর্তন 
করতেন। এই সিদ্ধাচার্থগণ বৌদ্ধবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করার পুর্বে বর্ণ শ্রমের কোন্‌ 
ক্করের অন্তর্গত ছিলেন অপবা আদৌ তারা বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত ছিলেন কিনা, তাদের 
বৃত্তি কি ছিল, এক কথায় তাদের সামাজিক অধিষ্ঠান সম্পর্কে একটু অনুসন্ধান ন্যায়তই 
করা যেতে পাবে। এবং এই অস্থসন্ধানের সাহায্যে কথঞ্চিৎ ফললাভ করলেই 
ভাদের ভিক্ষু-জীবনকে ও তাদের মনোগত ভাবনা-কপ্পনার জগৎকে, এবং 


১৬ : মানবধর্ম ও বাংলা-কাব্যে মধাযুগ 


বৌদ্বতাস্ত্রিকতা! ব1 বৌদ্ধসহজিয়া মতবাদের মধ্যে তারা কোন্‌ তত্ব ও সত্য উপলব্ধি 
করতে চেয়েছেন তার স্বরূপ বোঝা যাবে। অতীত থেকে তাদের বর্তমানকে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তা কোনক্রমেই অনুধাবন করা যাবে না। 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তীদের সম্পর্কে তথ্যের একাস্ত অভাব। দু"চার জন 
সিন্ধাচার্ধ সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু তা-ও যথেষ্ট *য়। তবে 
যে সংবাদ পাওয়া গেছে, তাঁর ইংগিত সুম্পষ্ট। যেমন, লুইপাদ ; অনেকের ধারণা, 
লৃইপাঁদ এবং মতস্তেক্নাথ একই ব্যক্তি ॥। লৃই-পার তিব্বতী অর্থ মৎস্তোদর, এবং 
তিব্বতী টীকাকারগণ তাকে ধীবরবর্ণের সিদ্ধাচাধ বলে আখ্যাত করেছেন। এই 
সুত্র থেকে কুক্ুরীপাদ সম্পর্কে জানা যায় যে, যোগের ভেতর দিয়ে তিনি একটি 
ক্্লীলোকের সহিত মিলিত হন, যিনি পৃবে কুন্ুরী ছিলেন, এবং সেজন্যই তাকে 
কুক্ধ রীপাদ বল হয়। প্ররুতপক্ষে তিনি নাঁকি ছিলেন ব্রাঙ্ষণ।* এই কাহিনীগ 
সঙ্গে তীর ব্রাঙ্গণত্ব নিতান্তই বেম।নান এবং অবিশ্বাস্ত বলে মনে হয়। তার নামের 
ওপর নির্ভর করলে তাকে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বাইরে অন্ত্যজ-অস্পৃস্ত পর্যায়ে ফেলতে 
হয়। তবে তার ত্রাঙ্মণত্ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, আধীকরণের প্রান্ধ!লে 
বাংলার অনা আদি অধিবাসীদের মধ্যে কেন কোন সম্প্রদায়কে প্রান্ধণ পধায়ে 
উন্নীত কর! হয়, এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্থার ও সংস্কৃতির প্রতি ষথার্থ আ্কগঞ্যের অভাবে 
অনেককে পুনবাঁয় অবনমিতও করা হয়; ইতিপূর্বে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 
কুন্ধুরীপাদ এই অবনমিত ব্রাহ্মণদের একজন হতে পারেন। অথবা তাঁকে *লোকের 
চোখে পামর্ধাধ।য় বড় বলে প্রতিপন্ন করার জগ্ত তৎকালীন ব্রাহ্মণদের সামাজক 
মর্ধাদ।কে এক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়ে থাকতে পারে। শবরপাঁদ সম্পর্কে জানা 
যায় ষে, তিনি বাংলা! দেশের কোন এক পর্বতে তীর ছুই স্ত্রী সহিত শিকাগাদি করে 
জীবন ধারণ করতেন॥ নাগার্তুন তাকে বৌদ্ধধর্ষে দীক্ষিত করেন। এছাড়া! 
ক্বলাঙ্করপাদ, গুণুরীপাদ অথব। গুড্ডবীপাঁঃ, ঢাটিলপাদ, ঢেশ্ডনপাদ, দারিকপাদ, 
ভোশ্বীপ।দ (যদিও তাকে ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করা হয়েছে ) প্রভৃতিরাঁও কুকুরীপাঘ 
ও শবরপার্দের ল!মাজিক স্তর স্থৃতি বহন করছেন বলে মনে হয়। 

কঙ্কণপা, জগলন্দী, অন্ত্রীপাদ ( তত্তবায় সম্প্রদয়ভুক্ত ! ) তাড়কপাদ, ভদ্রপাদ, 
মহীধরপাদ, ধাম্পীদ বা গুপ্ধরীপাদ প্রভৃতিকে তাদের নাম বিচারে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত 
অক্রাঙ্ষণ্যবর্ণের লৌক বলে গণ্য করা যেতে পারে । কোন কোন মতে সর্হপাদের 


কাল পা শশীপপশপপীশিলল পাতি ২ সীল 


* ঢাক বিশ্ববিদ্া।লয়ের প্রকাশিত “বাংলার ইাতিঠাসত ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৪৭ পাদটিকা। 


চর়্াগীতির মানবতা রঃ 


অপর নাষ রান্লভদ্র। তা? সত্য হয়ে থাকলে তাকেও অব্রন্ষণা বর্ণের অন্তগত 
বলে ধরা যেতে পারে । শুধুমাত্র আধদেব, কুষ্ণাচাধ বা কাহু.পার্দ, শান্তিপাদ ব 
বীণাপাদই দ্বশ্ঠত ব্রাঙ্গণ্যবর্ণের দাবী করতে পারেন ॥ তবে তারা অন্তান্ত বর্ণের 
অন্তর্ভুক্ত হতে প।রেন। অথবা, এও হতে পাবে যে, এই আধ-গন্ধী নামগুলো 
ভাদের ভিক্ষুজীবনের পবিবততিত নাম । নিঃসন্দেহ যে, এ সবই অনুমান। তবে, 
প্রকৃত উতিহাসিক তথ্যের যেখানে অভাব, সেখানে এঠ অঙ্থমানকে নিভর কৰে 
অগ্রসর হ"তে হ'বে বৈকি। 

তাহলে দেখ। যাচ্ছে যে চর্যাসীতিকাওগণ অধিকাংশই হয় বর্শাশ্রমের বাইরে 
অন্ধ্যজ-স্রেন্ড পর্ধায়েব লোক, নয়তো বা বর্ণাশ্রমের অঞ্চগত নীচ সামাজিক বর্ণের 
প্রতিনিধি । কেবলমাজ তাদের নামের আলোচনা বা বিচার থেকেই যে এহ সিদ্ধাস্ত 
করা যেতে পারে, তা” নয়। তীরের জীবনধারণের হঙ্গিত গ্রহণ করলেও একই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। সেকশুভোদয়। গ্রন্থে একটি কাহিণী আছে এ সম্পর্কে, 
তা এইরূপ £ 'গৃহস্থাশ্রমে হান ছিলেন গে।য়ালা, নাম সুধ।কর। যোগী হয়ে শাম 
হলো চন্দ্রনণথ | ইনি লক্ষণ সেনের সভায় এলে গাজা একে কিছু আহার করতে 
অনুরোধ করলেন । বাজার কথায় ঝাজ হয়ে যোগা চাইলেন অস্বতার। গাজা 
উত্তম মিষ্টার আনিয়ে দলে যোগী মুখে থুখু করে ফেলে দিয়ে বললেন, এ বিষাম। 
রাঁজ। তে; অবাক হয়ে রইলেন। তথন চশ্্রনাখ বললেন, তোমার সভায় কেউ 
পণ্ডিত থাকে তো! তাকে ডাকাণড। এঞাজ। গোবর্ধনআটাধকে ভাকিয়ে আনলেন। 
আচার্য শুনে বললেন, একে খুব খারাপ চালে৭ ভাত আর কাল-কচু শাক রোধে 
এনে দেওয়া হৌক ) তাই দেওয়া হলে যোগী খুব পরিতৃপ্তি করে তা থেলেন। তখন 
খাজা বললেন, একি একম ব্যাপ।4 1 যোগী টত্তর কগলেন, মিষ্টার ভক্ষণ করলে 
আমাদের বিষ খ। ওয়া হয়, আব কদধ অন্ন খেলে পরিণামে 'আঅন্বতভ মনের ফল হয়|) 
মনে হয়, এক্ষেত্রে নাথ যোগী এবং বৌগ্ধ শিক্ধাচাধের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য 
নেই ₹ ইনি নাথ ঘোগী না হয়ে অনায়াসে বৌ সহায় পিদ্ধাচাধ হতে পারতেন । 
বিশেষত, যেখ।নে নাথ সিকাচাধদের নাম তালিকায় বহু বৌদ্ধ সংজিয়া সিদ্ধাচারধের 
নাম দেখা যায়। ভোম্বী, নটা, বুজকী, চগ্ডালী প্রভৃতি কুলের উল্লেখ থেকে এ 
ধারণাই*বদ্ধমূল হয় যে, সমাজকাঠামোর পাদদেশ বা তাএ সীমান! ধহিভূতি স্থান 
থেকেই এ'দেব উতৎ্পস্ভি। 

এই নিদ্ধাচার্ধদেও কেহ কেহ সম্ভবত তাদের প্রাৰ-তিক্ষ-জীবনে ব্রাহ্মণ্য 


পল শাসপাশীশ শশা লাশ শ্পািপা 


* প্রাচাল খাংলা ও বাঙ্গালা , পু ওপ্-৩৬ 


চি 


১৮ ম।নবধর্ম ? বাংলা কাব্যে মধাযুগ 


সয়াজসংস্থায় কে।ন স্বানলাভ ক্পুন নি; অন্তাজ-স্রেচ্ছ সম্প্রদায়তুক্ত থেকে ব্রা্ষণ্য 
সমাজের অবজ্ঞা, দ্বণা এবং অনার ভোগ করেছেন। বৈশ্ট ও শুদ্রদের সম্পর্কে 
সপ কিম্স বলেছেন, £0611 11555 09190911060 01) 11161 ০৬4101+5 1916898110- 
77609 ৬০16 01) 9 501%110106.--1165 ৬616 1) 190 0119 16101179171 
০2. 019719060 1779(1৬0 7০781911011, ..5012170811560 9% 11611 
০0100101015 70700 25 7 [760171 87271. ৬010৮ 0111৬ 71 ০017167011 
8170 912৬1. ?বশা ও শদ্রদের যদি এ শন্স্থা হয়ে থাকে জো অন্বাজ পর্যায়ের 
জনসমষ্টির প্রতি মনোভান কিরূপ ছিল তা সহজেই অনুমেয় । আর কহ কে 
সম্ভবত রর।দ্ষণা সমাজসংস্থায় স্থানলাভ কারও সেখান থেকে ঢাত হয়েদেন। কেহ 
কেহ হয়তো বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধের প্রাচীব ও শরত্খলবীধা জীবনে প্রাণে কোন 
স্পন্দন 'মন্রভব কবেন নি ; মুক্তির জন্ত সজীব আনন্দপিপাস্র তাঁদের য়ন এখানে নির্ভয়ে 
নিঃশ্বাস ফেলতে পারে নি । তাই ভয়তো। প্রতাক্ষভাবে অত্যাচারিত ও অবাঞ্চিত 
না হয়েও বুদ্ধি দিয়ে এব অসঙ্গন্ ও অসম বিধিব্যবস্থর স্বরূপ বৃঝতে পেরেছিলেন, 
এবং সহজিয়া! গঙের সমতার আদর্শের প্রতি আরুঈ হয়েছিলেন। সচজ মতের 
পরসারও যে এই জনসমন্নির মধোই সমধিক প্রচলিত ছিল তাও 'শ্বীকার্ধ। 
ভিক্ষজীবনেও তারা তাদের প্রথম জীবনকে বিশ্ব হতে পাবেন নি। গভীর 
অধ্যাত্ম উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্বা তীরা সাধাবণ জীবনের অতি পরিচিত 
অভিজ্ঞতারই আশ্রয় গ্রহণ করবেন । শিকার কৰা” জুয়া খেলা, মদ চোয়ানো, 
ভাল চাঙ্গারি বোনা, কাঠ কাঁটা, খেয়া বাওয়া, নৌক1 গডা, তলো ধোঁলা, নট সেজে 
নুতাগীত করা_ ইত্যাদি প্রাতাহিক কর্মের মাঁধামে, এবং এখান থেকে উপক্বা-রূপক 
গ্রহ করে এর ভিতর দিয়ে উাবা ঠাদেব সনেরভাৰ প্রকাশ করেছেন। 'গবু সঙ্গে 
সাধারণ জীবনের খণ্ড খণ্ড এবং পরিপূর্ণ চিত্রও এইসব গীতে বয়েছে। আধ্য:ত্বিক 
উপলব্ধি ও সত্য প্রকীশের বাঁছন হ্িমেনে এইসব উপমা ও চিত্রের ঘল্য প্রধান নয়. 
কেন না, সিদ্ধাচার্ধগণ এদের অন্তনিহিত ভাব ও অর্থকেই জ্ঞাপন করতে চেয়েছেন, 
চিত্রগ্ুলিকে নয়। কিন্তু, অপর দিক থেকে» এইসব চিত্রের মূলা তৃচ্চ এবং উাপক্ষারগ 
নয় ; কেন না, এগুলো বাস্তব সামাজিক সাণা। এইসব চিত্রের মাধাই বহমান 
জীবনেব সতা বিধুত রয়েছে । জীবনের রূপ কি ছিল, সামাক্তিক আদর্শ কিরূপ ছিল, 
সমাজ সংগঠনের গতি কোন্‌ দিকে ছিল*-_তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচষ এইসব চিত্রের সঙ্গে 
জড়িত রয়েছে ; সেই দৃষ্টিতে এছেব গুরুত 'সনেক । 
চর্ধাগীতির ইতস্তত ঘে সব খণ্ড ও পবিপর্ণ চিত্র ডানে রয়েছে, তার আলোচনা 


চর্ধাগীতির যানবতা ১৯ 


করলে একটা স্থগভীর শৃন্ততাবোধ এবং দীধিদ্র্যের চিতই ফুটে ওঠে। ইতিপুবে 
সমাজ-পরিবেশের আলোচনায় শ্মিম্তবের অধিবাসীরু প্রাত্যহিক জীবনের যে চিত্র 
আমরা পেয়েছি, এ চিত্রগুলিও তাদের সমপর্ধায়ের। তুম্কুব একটি চর্ধা এইরূপ £ 

কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছনু কীস। 

বেটিল হাকপড়অ চৌদীস। 

আপনা মাংসেঁ হরিণ! বৈরী । 

খনহ ন ছাড়অ ভুম্থকু অহেবি ॥ 

তিন ন চ্ছুপই হবিণা পিবই ন পানী । 

হরিণা হরিণীর নিলঅ নজানী। 

হরিণী বোলঅ সণ হরিণা তো। 

এ বন চ্ছাড়ী হোক ভান্তো ॥ 

তরংগতে হবিণাঁর খুব ন দীসঅ। 

ভূম্থকু ভণই মুটহিঅহি ন পইসই ॥ 

অর্থাৎ__কাহাকে গ্রহণ করে কিসে মুক্ত আছি। (হবিণকে মারবার জন্যে ) 

চারদিক ঝেষ্টন করে হাকডাক পড়ছে । আপনার মাংসে হরিণ সকলের শত্রু (তার 
মাংসের জন্যই সকলে তাকে মারতে চায়); ভূম্কু ক্ষণকাল € হরিণকে ) ছাড়ে 
না, হরিণ তৃঁণ স্পর্শ করে না, জল পান করে না। হরিণ হখিণীর আবাস 'কোঁথায় 
তাজানে না। হরিণী বলে, “শোন তুই হরিণ, এ বন ছেড়ে ভ্রান্ত হও (দুর দেশে 
চলে যাও)॥১ জ্রস্ত হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুম্তকু বলে, মুর্খের হাদয়ে 


€ এ-তত্ব ) প্রবেশ করে না। ৃ 
হরিণ এখানে মন। ব্যবহাৰিক পৃথিবীর দকে সে স্পাই প্রসারিত হ'তে 


চায়, তাই বন্ত-সংম্পর্শে তাকে আহত হ'তে হয়। কেন না, মনের তৃষা সেখানে 
তৃপ্ত হয় না; এই অতৃপ্তি থেকেই আসে ছঃখ। এইসব দুঃখই মনকে ব্যাপের মত 
চেপে ধরে। হবিণের স্থানে মনকে না বসিয়ে যণি ভূম্তকুকে অর্থাৎ প্রতাক্ষ বাস্তব 
সমাজে বিচরণশীল মান্ুমটিকে বপাই, তাহলে চিত্রটা এইরূপ দ্রাড়ায় £ ভস্তকুকে 
মারবার জন্য চারিদিকে বন্ডধন্্রের কলরব শোনা যাচ্ছে; ভার নিজের গুণের জগ্যাই 
তার এই বিপদ। তাই মনের দুঃখে সে পানাহার ত্যাগ করেছে, কিন্ত মুক্তির পথ 
কি তা সে জানে না। মুক্তির প্রেরণা তাকে বলছে, এই এলাক1 ছেড়ে আর 
কোথাও চলে যাও । সেই আহ্বানেই সে দ্রুতগতিতে চলে এসেছে, এবং এসে 
নিজেকে বীচিয়েছে। সমকালীন সমাজের ঘে চিত্র আম্নরা পেয়েছি, এবং সামার্জিক 


২৪ মানবধর্ম ও বাংল] কাব্যে মধ্যযুগ 


নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অনুদার ব্যবহারের ষে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে 
এই চিত্রটিকে এবং ভুম্কুর অচেঙন অব্যক্ত মৃক্তি-প্রেরণাকে বিন্দুমাত্র অসঙ্গত মনে 
হয় না। 
এইরূপ আরও কয়েকটি চিত্র চ্য।গীতিতে পাওয়া যায়। ঢেণ্টণপাদের চর্যাটি 
এরুপ * 
টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী। 
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ 
বেজ সংসার বড হিল জাঅ। 
ঢুহিল ছুধু কি বেণ্টে ষামাঅ॥ 
বলদ বিআএল গবিআ বাঝে। 
পিট। দুহিএ এ তিন সঝে ॥ 
জো! সে! বৃধী সোধ নিবৃধী। 
জো সো চোর সোই সাধী ॥ 
নিতি নিতি ষিআলা যিহে যম ভ্বঝঅ। 
ঢেপ্চপাএর গীত বিরলে বৃঝঅ ॥ 
অর্থাৎ__টালেতে আমার ধর, প্রতিবেশী নেই ; হ্াড়ীতে ভাত নেহ- ( তাপ ) 
নিত্য অতিথি । বেঙ্গের সংসার বেড়েই চলেছে। দোহ1 দুধ [ক পুনরায় বাটে 
পরবেশ করে? বলদ বিয়ায়, গাই বন্ধ্যা । (সেই দুধ ) এ তিন সন্ধ্যা পেট।য় দোহ! 
হয়। সেই যে বুদ্ধি, তা নিবদ্ধ, সেই যে চো, সেই সাধু। প্রাতদিন সিংহের 
ন্গে শেয়।ল লড়াই কবে। ঢেণ্পণপ।(দের এই গীত কেহ কেহ বে।ঝে। 
এই চিন্রটিকে বর্ণাশ্রমের বাইরে অধিষ্ঠিত অন্ত্যজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি বলে ধরা 
যেতে পাবে । সকলেই তাকে পরিত্যাগ করেছে 3 খরে তার ভ।ত নেই, অথচ তার 
উপরই আবার চাপ বোশ। এঁকে ত।”৭ নিজের সংসারও বেড়ে যাচ্ছে। কি 
কবে দে? এই সংসার কেবণ 'অসংগতিতে ভতি। যা বুদ্ধি নেই, সেই 
বৃদ্ষিমান ; যে চোএ সেং সাধু । যার কোন শক্তি নেই, সেই শক্তিমানের সঙ্গে 
পাই করছে। (এহ অসংগাতির মধ্যে তার আশা করবাএ কী হ বা আছে 9) 
এই সামাজিক অসংগাতি এবং নৈতিক অধংপ।তের চিত্র কুক্নুরীপাদের চধাতেও 
(২নং) রুয়েছে। যথাঃ 
দুল ছাই পিট। ধরণ ন জাহ। 
রুখের তেন্তলি কুস্তীবে খাঅ ॥ 


চর্যাগীতির মানবতা ২৯ 


আঙ্গন ঘরপণ স্থন ভো বিআতী। 
কানেট চৌবে নিল অধরাতী ॥ 
স্ম্থরা নিদ গেল বনুড়ী জাগঅ। 
কানেট চোঝে নিল কা গই মাগঅ । 
দিব্সই বন্ুড়ী কাড়হ ভবে ভাঅ। 
বাতি ভইলে কামর জাঅ॥ 
অইসন চর্ধ। কুকুরীপাএ' গাইড় । 
কোডি মঝে" একক হঅহি সমাইড় ॥ 
অর্থাৎ, কচ্ছপ ছাহয়ে পাত্রে ছুধ ধরছে না; গাছের তেতুল কুমীরে খাচ্ছে । 
অঙ্গন ঘরের পানে; শেন হে নাবী । অর্ধরাত্রে চোরে কানেট (কণভূষণ বা 
অন্তবাস) চুপ করেছে। শাশুভী ঘুমিয়েছে, বধু জেগে আছে; কানেট চুরি 
গিয়েছে, কোথায় গিয়ে তা খু'জবে? দশের বেলায় বধু কাকের ভরে ভয় পায়, 
আপ রাতে কাম-চ্ঠায় বেরিয়ে যায়। কুকুরীপারদদের এই চর্ষা কোটির মধো 
একজনের হৃদয়ে প্রবেশ করে। 
জুহ্কুর একটি চধায় (৪৯ নং ) একটা দীন অসহায় পরিস্থিতির ইংগিত দেওয়া 
ইয়েছে। যেমন £ 
সোন রুম মোর কিম্পি এ থাকিউ । 
নঅপব্িবারে মহ।হুহে থাকউ ॥ 
চউকোড়ি ভ।পগ্তার মোর লহআ সেস। 
জীখন্তে মইলে" নাহি বিশেষ ॥ 
| সোনা রূপা আম!রাাকছু অবশিঞ্ রইল না) নজ পাবারে মহা স্থে 
থ।কলাম। আমার চতুঃকোটি ভাগার নিঃশেষ করে নিয়ে গিয়েছে; এখন জীবন 
মরণে বশেষ কোন পার্থক্য নেই |] 
কবেকটি চায় বর্ণা শ্রম বহির্ভ্ত উদ্দাম জীবনের মনোরম চিত্র আকা হয়েছে। 
পদকর্তার হ্ৃদয়াবেগ এবং আ'নন্দানুভূতি এই চিত্রের সঙ্গে মিশে একে আবর্ধণীয় 
করেছে; তিনি যেন সেই উদ্দাম মুক্ত জীবনের এসাস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়ে 
পড়েছেন, এবং তা সঞুৰ নয় বলেই ষেন তিনি বিন্বয়াবিষ্ট দ্বহিতে সেই জীবনযাত্রা 
অবলোকন করছেন এবং মুগ্ধ হচ্ছেন। যেমন কাহুপাদের চর্যাতে (১০ নং): 
নগর বাহিরি বে ডোম্বী তোহোব্রি কুড়িআ।। 
ছে।ই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মনাড়িআ ॥ 


২২ মানবধর্ষ ও বাংল! কাব্যে মধ্যবুগ 


আলো! ডোন্বি তোঁএ সম করিব ম সাঙ্গ। 
নিঘিন কাহু কাপালি জোই লাংগ ॥ 
এক সো পদ্ম! চৌষঠ ঠী পাখুড়ী। 

তি" চভি নাঁচঅ ডোন্থি বাপুড়ী ॥ 

হা! লো ডোদ্ি তো পুছয়ি সদভাবে। 
আইসি জাসি ভোম্বি কাহবি নাবে ॥ 
তাঁত্তি বিকণঅ ভোম্বি অবরন] চাংগেডা। 
তোহো।র অস্যরে ছাড়ি নড়পেড়া ॥ 
তুলো ডোস্বী হাউ কপালী। 

তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিল হাড়ের মঠলী। 
সববর ভ।ঞ্জিঅ ভোম্বী খাঅ মোলাণ। 
মারমি ভোম্বি লেমি পরাণ ॥ 

[ ভোমনী, নগরের বাইরে তোর কুঁড়ে, তুই নেড় ব্রা্ষণকে ছুয়ে ছুয়ে যাস। 
ওলে! ভোমনী, আমি তোর সঙ্গে সাঙ্গা করবো, আমি নির্র্ণ উলঙ্গ কাপালিক যে'গী 
কাহু। একটি পন্ম, তার চৌব্্রি পাপড়ি। তাতে চড়ে ভোমনী আর কাপালিক 
নাচে। ওলো ভোমশী, আম তোকে সপ্তাবে জিজ্ঞে করছি, কার নায়ে তুই 
যাতায়াত করিস? ডোমনী তাত ।বন্রি করে আর চাঙ্জারি; তোর জন্যে আমি 
নটের পেটিক তাগ করলাম। তুই ডোমনী আর আম কাঁপালিক ; তোর জন্যে 
আমি হাতের মাল। ব্জন করলাম । সরোবর ভেঙ্গে ভোমনী মুণাল খায়। ডে।মনী 
তোকে মারি, প্রহার কার । ] 

এছাড়া ভোদম্বীপাদের গঙ্গা জউনা মাঝেরে বহই নাঈ' (১৪ নং চর্য!), 
কাহু পাদের “তিণি ভূঅণ মই) বাহিঅ হেলো”” (১৮ নং চর্ধা ), শবরপাদের “উচা চা 
পাবত তহি' বসই সবরী বালী” (২৮নং চর্ধা ) প্রভৃতি চ্ধধাতেও কল্পনার এশ্বধ ও 
হৃদয়রসেঢালা অনুরূপ চিত্র আঁকা হয়েছে । এমনকি, শবরপাদ শূন্যতায় নির্বাণ লাভ 
করে লই সত্য দিয়ে গৃহ নির্ধ।ণের যে চিত্র এ'কেছেন, তা-ও হন্দর, এবং বাস্তক 
জীবনাম্বা্দনের বসে সিঞ্চিত । যেন £ 

গমণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুরাড়ী। 
কণ্জে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥ 

ছাড় ছাড়ু মাআ৷ মোহ বিষম দুন্দোলী । 
মহানুহে বিলসম্তি শবরো লইজ! সুণমে-হেলী ॥ 


চর্মাগীতির হ্বানবতা ২৩ 


হেরি সে মোর তইল। বাড়ী খসফে সঙ্তুল। । 
সুকড়এ সে রে কাপাহ ফুটিল! ॥ 
তইল। বাড়ি পার্সের জোহ্কাবাড়ী উএল! । 
ফিটেপি অস্ধারি বে আকাশ-ফুলিআ ॥ 
কঙ্গুচিন! পাঁকেলা রে শবরাশবরী মাতেলা । 
অণুদদিণ শবরে' কিম্পি ন চেবই মহান্থহে ভোলা ॥ ইত্যাদি 
[গগন-লয়ে বাড়ী, হ্বায়ে কুঠার ; কে নৈরাজ্ম বালিকা (নিয়ে যোগী ) জাগে। 
মিথ্যা মায়া মোহ বিষম ছন্দের মূল ছেড়ে শবর মহানথে শৃন্যে বিলাস-ক্রিয়া নিয়ে 
বঞ্স রয়েছে । দেখছি সেই বাড়ী আমর প্রভাম্বরূপ হয়েছে, এবং সুন্দর কাপাল 
ফুল ফুটেছে । সেই বাড়ীর পাশে জ্যোতনস। উদ্দিত হয়েছে, আর আকাশফুলের মত 
অন্ধকার পালিয়েছে । কঙ্গুচিন। ফল পেকেছে, (তার রস খেয়ে) শবর মেতেছে। 
কোন দিকেই শবরের দুটি নেই, এমন স্থখে সে নিমগ্। ] 
এই শুন্যতার প্রাসাদে কাপাস ফুলের অস্তিত্ব সত্যই অপরূপ, বিশেষ করে যখন 
সুক্ষ কার্পাস-বন্ত্র (মলমল ) পর সে বৃগে প্রচলিত ছিল। হয়তো এই কার্পাস- 
ফুল এশ্বর্ধ ও সমুদ্ধিব প্রতীক রূপেই প্রতিভাত হয়েছে । বাজ্তব জীবন ভবে উঠুক, 
এমনি একট! চেতনা! মনের কোন অঞ্চলে গোপন থাকতে পারে, তা অস্বাভাবিক 
নয়। সেই পূর্ণতার আকাক্ষ।ই সম্ভবত কার্পাস-ফুলকে আশ্রয় করে রূপ পেয়েছে। 
এটা নি:সন্দেহ যে, এইসব গীতের মাধ্যমে সিদ্ধাচার্ধগণ তাদের ধ্যানধারণ। 
সাধনযার্গ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর «ও গৃট তত্ব বাখা। কবতে চেয়েছেন ; তাই প্রত্যক্ষ 
অর্থ ছাড়াও এদের আরেকট। গোপন অপ্রত্যক্ষ দুজ্ঞেয় অর্থ আছে। অবশ্ঠ, তাদের 
ব্যবহার করা প্রতীক চিত্র-দপক ইত্যাদি অন্রধাবন করে প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা 
অত্যন্ত দুরূহ । কিন্তু এদ্দিকট! ছাঁড়। চর্যাগীতির একটা অনম্বীকাধ বাস্তব আবেদনও 
রয়েছে । বাস্তব জীবন থেকেই যে শুধু উপমা-রূপক, খণ্ড খণ্ড চিন্তর গ্রহণ করা 
হয়েছে তা নয়, নির্বাণ লাভ করে যোগী যে গৃহ নির্ধাণ করতে চান, সে গৃহের 
পরিকল্পনাও বাস্তবকে পর্সিভাগ করতে পারেনি । গীতিকারগণ অনক্ষণ বাস্বের 
সজীব স্পর্শ অনুভব করছেন। তাই থেকে নিঃসন্দেহে মনে হয়, তাদের কল্পনার 
উৎসও একান্ত বান্তব। এই বাস্তব জীবনটাই কবিমনের ভাবনা-কল্পনার বসে 
রূপাস্তবিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও আবেগের অন্তরালে 
সিদ্ধাচাধগণ অন্য-কোন অগ্রত্যক্ষ কথ! বোঝাতে চেয়েছেন নিশ্চয়, কিত্ত সেজন্ত 
তাদের প্রত্াক্ষ জীবনকেই আশ্রয় করতে হয়েছে, সেই সত্যটা অত্যন্ত হল্যবান। 


২৪ সানবধর্ণ ও বাংল কাব্যে মধ্যযুগ 


কারণ, তাদের মনের আনাগোনা কোথায় তার হুম্পষ্ট ইঙ্গিত এখানেই গোপন 
রয়েছে । আর বাস্তব জীবন থেকে উপষা-বূপক ও চিত্র গ্রহণ করা থেকে এটা 
বোকা যাচ্ছে, কাদের হয়ে ভারা কথ! বলছেন, কাদের তারা তীদ্দের কথা বোঝাতে 
চাইছেন । সেই জন-সমগ্টি ষে তৎকালীন সঙ্গাজের বৃহত্তর অংশ-__বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত 
নিম্নবর্ণসমূহ এবং বর্ণাশ্রমের বাইরের অন্তাজ-অস্পৃশ্ত জনসমষ্টি--৩1 সহজেই অস্মান 
করা চলে । নইলে তাদের জীবনের সহিত সম্পর্কিত উপমাদি ও চিত্র আহরিত 
হতো না। তত্বের ধিক হতে চর্যানীতিকারগণ একট! উচ্চগ্নার্গে থাকলেও, এর 
বাবহারিক প্রয়োগফলটা তাঁরা কামনা করেছেন, সমাজের বৃহত্তর জনসমট্টিকে 
অবলম্বন করেই । সেদিক থেকে ভীর্দের ভাবনা-কল্পনা-মনন নিম্নগামী হয়েছে বলা 
চলে। চর্যার ভাষাগত বোশষ্ট্য আলোচন1 করলেও এই সিদ্ধান্তে পৌছতে হয়। 
চর্যাগীতিতে প্রাচীনতম বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন রয়েছে বলে পণ্ডিত 
সমাজ সিদ্ধাত্ত করেছেন। সম্ভবত দৃঢবন্ধ বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের অভিপ্রকাশের 
কাজ আরো আগে থেকেই আবস্ত হয়ে থাকবে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে ষে, 
উত্তর ভারতীয় ব্রীক্ষণর1 বাংলার অধিবাসীদের এবং তাদের ভাষাকে অতান্ত অবজ্ঞা 
ও ঘ্বণার চোঁথে দেখতেন । এবং আর্ধীকরণের পরও অর্থ1ৎ বাংল! ব্রাহ্মণ্য 
লমাজসংস্বার অন্তভূরক্ত হওয়ার পরও বাংলার অবজ্ঞাত ভাষার কৌন সমাদর ছিল 
না। বাংলার নিজম্ব শিল্প-সংস্কতি-ভাবা একাস্তভাবেই পরাভূত হয়ে গিয়েছিল। 
কিন্ত পরাভূত হলেও তা। নিঃশেষিত হয়নি । তাই বাঙ্গালী পাল রাষ্ট্রের অভ্যাসের 
কালেই বাংলার রাষ্ট্রীয় সামাজিক জীবনে একটা সজীব স্পন্দন অন্কভৃত হতে দেখা 
যায়। কারণ, এই বৃগেই বাংলা তার স্বতন্ত্র শিল্প-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতীয় 
সামাজিক ও বাস্তবিক জীবনে আবিভূর্ত হয়। এই নব-উন্মেষিত জাতীয় জীবনের 
সঙ্গে সংগতি রেখে একটা জ।তীয় ভাষা ও সংস্কৃতির বিবর্তন হবে তাও একাস্ত 
স্বাভাবিক। কার্যত, এই যুগেই বাংলার নিজস্ব ভাষ ধীবে ধীরে স্রসংহত রূপ নিতে 
আরম্ত করে। এবং স্বপ্প কালের মধ্যেই মৌরসেনী অপভ্রংশের সম-পর্যায়ে উন্নীত 
হয়। দেশজ ভাষার এই জাগরণের শুক থেকে এট! উপলব্ধি কর] যায়, বহিরাগত 
আ্ধসংস্কৃতির শক্তি ও. প্রভাব জ্িমিত হয়ে এসেছে ; পরাজিত পবাভূত ভাষা, সংস্কৃতি 
ও সংস্কৃতি-আ।শ্রিত অধিবাসীদের উপর জোর করে চাপানো 'আর্যভাষা ও সংস্কৃতি 
তার অভীগ্দিত ফল লাভ করছে না। দেশজ জলবায়ুর আকর্ষণে ও স্থিরনিশ্চিত 
ইঞ্জিতে বহিরাগত ভাষ সংস্কৃতি এদেশেরই জলবান্থৃতে মিশে যেতে আরম্ভ করেছে? 
আর এই দেওয়া-নেওয়ার সংমিশ্রণ থেকে ভাষা -সংস্কৃতির ফে রূপটা আবিভূতি হলো 


চর্যাগীতির মানবতা ২৫ 


'সেটা নিশ্চিতরূপেই দেশজ, বহিরাগতের পরিষেয়ের বর্ণচ্ছটা এর কাঠামোকে অলঙ্ক ত 
করেছে মাত্র। 

এই জাগরণকে সাধারণভাবে বাংলার বুহত্তর গণ-জীবনেরই একটা অচেতন 
অভিবাক্তি বলা ঘেতে পারে । লোকায়ত ধ্যানধারণা, জীবনবেদ ও ভাষা, দেশের 
সাধারণ মানুষের জীবন, যেন সমাজ বিধায়কদের নিকট স্বীকৃতি লাভ করার জন্য 
স্পর্ধা করে দাড়িয়েছে । বঠিরাগত ভাধা-সংস্কৃতি বাংলা দেশে শ্ববিস্তুত হয়ে 
থাকলেও বাঙ্গালী সম্ভবত কোন কালেই তাকে আত্মস্থ করতে পারেনি, অথব! 
করেনি। তাই এব আবেধনট! মুখ্যত বাস্ীয়-সামীজিক জীবনের বিধিবন্ধনের মধ্যেই 
সীমিত হয়েছে; কখনও কখনও হয়ত বা এ তার বৃদ্ধিকে আঘাত করেছে, কিন্তু তার 
অন্তরে প্রবেশ করেনি। তাই তার কল্পনা ও মনন, ভাষা ও ভঙ্গী বহিরাগত ভাবা 
€ মানস থেকে স্বতন্ত্র। এই স্থাতন্ত্য সেই যুগেই আত্মপ্রকাশ করে। তাই পাল- 
চন্দ্র যুগের অবসানে বর্মণ-সেনরাই্্রকে আশ্রয় করে ব্রা্গণ্য সংস্কৃতি পুনরায় জয়যুক্ত 
'হলেও বাংলার লোক-জীবনের জাগরণকে বোধ করতে সমর্থ হয়নি। সেই জয়ের 
অন্তরালে অভ্যুদয় হয়ে চলছিল লোকায়ত জীবন দর্শনের । 

চর্যার ভাষা সম্পদ তাই একাস্তই লৌকিক। সামাজিক উচ্চ বর্ণের ভাষা ও 
রাজসভাশ্রিত ভাষা একটা গেঠীবদ্ধ সীমায় বিচরণ করছিল, কিন্তু চর্া বিশেষ কোন 
গোষ্ঠীর মধ্যে বিনিময়ের জন্য বচিত হয়নি । তার আবেদন বৃহত্তর সমাজ-মানুষের 
নিকট এবং তাই সেই বুহত্তর সখাজ-মান্ুবের ভাবাই এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 
এই লৌকিক ভাষার সঙ্গে আছে লোক-জীবনের শ্বীরূতি। তাই অধিকাংশ চর্ধার 
পশ্চাতের চিত্রপ্ূপ অতান্ত সজীব ও গতিশীল। চলিত জীবন প্রবাহ নিঃসন্দেহে 
নিজেকে সেখানে উপলব্ধি করেছে। চর্ধার বনু উপমা-ন্দপক আজও আমদের 
বাঙ্গালী জীবনে সত্য ও সজীব। 

স্বতরাং এও একাস্কষ্ট স্বাভাবিক যে, চর্ধাগীতিকারগণ সংস্কৃত কাব্যের বীতিতে 
পদ রচনা করেননি । তাদের সহজ সরল প্রচেঞ্া ও তার প্রকাশের ভঙ্গী থেকে নতুন 
বাংলা ছন্দ ও গ্ুর জন্মলঃভ করে । বৃগ-হৃগাস্তের সীম] পার হয়ে, এবং তার স্পর্শে 
রূপাস্তারত হয়ে, সেই ছন্দ-ও স্থর আজ পর্যন্তও বাংলার লোক-জীবনের সঙ্গে 
জঙ্গাগীভাবে মিশে আছে) এই যে কাবোর ছন্দ « গানের স্থবের মাধ্যমে বাঙ্গালী 
'লোক-জীবনের অভিব্যক্তি চর্যায় ধ্বনিত হয়েছে, সেটাই সে-যুগের বাঙালী জীবনের 
প্রাণময় শক্তি ও তার বাচার আকুতিকে অল্লানভাবে আমাদের নিকট ঘোষণা 
-করছে। এই ঘোষণার জন্য সম্ভবত তাঁদের নতুন পদবিস্তাস ও ছন্দের প্রবর্তন করা 


রী 


২৬ মানবধর্ষ ও বাংলা-কাব্যে মধ্যযৃগ 


অপরিহাধ ছিল। ভাবের কেতাবী বন্ধন ভেঙে তাকে লোকায়ত করা, এবং 
লোকায়ত ভাবের অভিব্যক্তিব প্রেরণা সে-সৃগেক মানস কেন্দ্রে বর্তমান ছিল; তাই 
জয়দেবকে সংস্কৃত কাব্যের বিধিবদ্ধ বীতিশীতি ইত্যাদি পবিবর্জন করে সম্পূর্ণ অভিনব 
অপরূপ কাব্য স্থ্টি করতে দেখি, এবং অলৌকিক বিবয়-বস্ব অবলম্বন করে সম্পুর্ণ 
লৌকিক মনোভাব প্রকাশ করতে দেখি। সংস্কৃতি রচিত হলেও 'ীতগোবিন্দে'র 
প্রকাশভংগী প্ররৃতপশে' দেশজ । জয়দেবের উপর বাংলার নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতি 
ও প্রকাশভঙ্গী গোপনে প্রভাব বিস্তার: করেছে, একথ। কল্পনা/করা কি অসম্ভব ও 
অবাস্তব? 

স্থতবাং দেখ! যাচ্ছে যে ব্রাঙ্ষণ্য সমাজ-সংস্থার অস্তর খুশড়ে একটা নতুন 
শক্তি, একটা নতুন ভাষা, একটা নতুন মনোভাব, একট! নতুন জীবন-বোধ অভিব্যক্তি 
লাভের আশায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এবং এই জীবন-বোধের উৎস-কেন্দ্র সম্পূর্ণ 
লৌকিক। আর সে জন্যই ভাষা, ভাব এবং ভাবের চিত্ররূপও প্রত্যক্ষ বাস্তব 
লৌকিক জীবনকে অবলম্বন করে সংগঠিত হয়েছে। 


॥ তিন॥ 
চর্ধাগীতির ভাঁব-সম্পদ আলোচনা করলে সবপ্রথম য। মনে রেখাপাত করে, সে 
হলো তাবের অস্তরালে লৃক।নো অপরিসীম শুন্যতার বেদনা। পূর্বে বিভিন্ন চর্যায় 
ব্যবহৃত বাস্তব জীবনের খগ্ুখণ্ড চিত্রের পরিচয় দেওয়া হয়েছে; এই চিত্রগুলির 
মধা দিয়ে একটা সককুণ বেদনার সুর অনুবণিত হয়ে উঠেছে । কিন্তু এই চিত্রগুলিকে 
থে অখণ্ড ভাবের কাঠামো বূপেই জধু বাবহার করা হয়েছে তা নয় এর সঙ্গে মিশে 
রয়েছে গীতিকারের মনোগত ছুঃখ ও নিবানন্দের চেতনা । এই ছুঃথ ও নিবানন্দের 
চেতনা গীতিকারের মনে কি ভাবে অঞ্কুরিত হয়ে উঠেছে, তা বিচার কবে দেখা 
ঘেতে পারে ; কারু পাদ তার একটি চরধধায় বলেছেন £ 
-মন তরু পাঞ্চ ইন্দি তস্থ সাহা । 
আসা বহল পাত ফলবাহা ॥ (৪৫) 
মন হেন একটি বর বৃক্ষ, পাঁচটি ইঞ্জিয় তার শাখা, আশা অর্থাৎ বাসনা 
তার নানাবিধ বিচিজআ্র পাতা ও ফল। গীতিকার পবে বলছেন, এই বুক্ষকে ছেদন 
করতে হবে_যেন সে আর পল্লবিত না হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন, গীতিকার এই 


এ 


চর্যাগীতির মানবতা ই 


বুক্ষকে ছেদন করার প্রয়োজন অনুভব করলেন কেন, কেনই বা! তীর বাঁসন!কে 
বিনষ্ট করার প্রেরণা ? কেনই বা তার জীবনে শৃন্ততার বেদনা? আর কেনই বা 
স্বয়ং বৃদ্ধ হুঃখ, ছুঃংখের উৎপত্তি, ছুংখের নিরোধ এবং যে পথ গ্রহণ করলে দুঃখ 
বিনষ্ট হয়, পে পথের সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন? কারণ, গীতিকারের ইন্জিয়শাপিত 
মন সর্ধদাই বাইরের দিকে অর্থাৎ দ্শ্টমান সংসার ও তার অস্তর্গত ভোগসামগ্রার 
দ্রকে প্রসারিত হতে চাইছে । এই ইইন্ডরিয়ের মাধামেই তার বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে 
পরিচয় । এই পৃথিবী ঘা দিতে পারে, জীবন যা দিতে পারে, তাকে পরিপূর্ণভাবে 
ভোগ করার, ভোগের আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠার, তাগিদ আসছে এ ইন্ড্রিয়ের কাছ 
থেকে । এর সহজ সবল অনাবিল অভিব্যক্তি, এব প্রেরণা! এবং প্রেরণার সার্থক 
সত্তপ্টি, এই নিয়েই তার প্রতাক্ষ বাস্তব জীবন গঠিত। তাই ইন্জরিয়ের তাগিদ 
বাচারই তাগিদ, জীবনেরই তাগিদ । মন-বৃক্ষ যখন শাখাপ্রশাখায় পল্পবিত ও 
ফলেফুলে মুকুলিত হয়ে উঠতে চ।য়, তখন সে জীবনকেই পরিপুর্ণভাবে জানতে চায়, 
উপলব্ি করতে চায়, এবং তার সরল আস্বাদন লাভ করে নিজেকে এই বাস্তবের 
মধ্যেই, এই সংসারের মধ্যেই স্থট্টি করতে চায়। কিন্তু তথাপি গীতিকাবগণ এই 
বাচার তাগিদ, জীবনের তাগিদ নিয়ে এত সংকুচিত কেন, স্থুল জগতে বিচরণ-লিপ্ন, 
মনকে নিয়ে তীদের এত সমস্য! কেন, এত চিন্তা কেন? এর একমাজ্র সম্ভাব্য উত্তর, 
অসাম্যের আদর্শে গঠিত সমাজে জীবনকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করার অবকাশ 
কোথায়? নিজেকে স্ষ্টি করার পথ কোথায়? যেখানে বিভিন্ন ভ্তর-উপস্তর 
বিভক্ত সমাজ পরম্পবের আচরণের সীমা অত্যন্ত স্থকঠোরভাবে বিধিবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ 
করে দিয়েছে, সেখানে মাহ্ুষেব মানবিকতার মুল্য ও স্বীকৃতি কোথায় ? 

ইতিপূর্বে বর্ণ ও ধর্মগত একনায়কানবাদী রাষ্ীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার 
আলোচনায় অধস্তন সামাজিক বর্ণের এবং বর্ণাশ্রমের বাইরের অন্তাজ-অস্পন্ঠ 
পর্যায়ের পোকদের জীবনের পরিচয় দেওয়! হয়েছে, এবং এই হ্ৃদয়হীন পরিবেশে 
তাদের পক্ষে জীবনকে বাইরের দিকে প্রসারিত ও হ্ষ্টি করা! যে সম্ভব নয়, তারও 
ইংগিত দেওয়া হয়েছে । এই সমাজ এবং সমাজ-ব্যবস্থা অমোঘ এবং অপ্রতিরোধ্য, 
এমনি একটা চেতন! সেই লয়াজের অসহায় অবজ্ঞাত জনসমটির মধ্যে আত্মপ্রকাশ 
ফর অস্বাভাবিক নয়। কেন না, এই সমাজ কঠিনভাবে তাদের জীবনকে শাসন 
করতে পাবে, তাদের আশা-মাকাজ্ষার তরক্গকে ছ্িধাহীন চিত্তে রোধ করতে পারে, 
অক্লানভাবে তাদের জীবনকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিতে পারে৷ অসহায় মানুষ সমাজের 
এই অসীম দুর্দান্ত প্রতাপ ও শক্তিকে দেখেছে, দেখে ভয় পেয়েছে, কিন্ত তার রুক্ত- 


২৮ মানবধর্ম ও বাংল কাব্যে মধ্যব্গ 


চক্ষুকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিরোধ করার চেতন] তাঁর বিকাশলাভ কবেনি । 
এই শক্তির কাছে নিজেকে ত্মতাস্ত অক্ষম মনে হয়েছে। তাই এই অক্ষম দুর্বল মানুষ 
কি করে স্পর্ধা করে দাড়াবে সর্ধগ্রাপী সামাজিক বিধানকে? এই পরাভব-চেতনা 
জীবনকে কোনমতেই বাইরে প্রসারিত করতে পাবে না। সমাজকে, সহাহ্ুভৃতিহীন 
সামাজিক পরিবেশকে, আঘাত করতে নাপেরে সে আঘাত করল নিজেকেই; 
শক্তিমানের শক্তিকে খর করতে না পেরে সে আঘাত করল নিজেরই শক্তিকে । 
লমাজকে শাসন করতে না পেরে সে শাসন করতে চাইল তার চিন্তকে। এই জরিষু 
সমাজ মানবিকতার কোন মূল্য দেয় না, স্থখের আশাকে অংকুরিত হতে দেয় না, 
ভোগের আকাজ্জাকে পধিতৃপ্ত হতে দেয় না, জীবনকে স্থষ্টি করাব প্রেরণাও এখানে 
অবরুদ্ধ; বাস্তব জীবনের এই অভিজ্ঞতাকেই চর্ধাগীতিকারগণ সঞ্চারিত করলেন 
তাদের মনোগত ভাব-মগুলে। আর বাস্তব জীবনের শূন্যতার »্স পান করেই 
তার্দের ভাবাকাঁশ অন্বীক।র করতে চাইল বাস্তব পৃথিবীকে, ইন্জিয়ের থা জীবনের 
প্রেরণাকে ; স্যর পরিবর্তে চাইল ত্যাগ, নিবৃত্তি; বাচার সহজ অভিব্যক্তিকেই 
তাদের মনে হলো ত্রাস্ত মিধা। বৃদ্ধ প্রদশিত পথে তারা হৃষ্টি করলেন এক নতুন 
জীবনাদর্শ । তাদের এট ভাবমগ্ডল প্রতাক্ষ সাখাজিক সম্পক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবনের 
প্রতিফলন ছাড়া আব কিছুই নয়। লুইপ(দেবর “এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণকপাটের 
আস” (হীন্দ্রয়েদ পারিপাটোর আশা ত্য।গ কর) পাইনটিতে এর নি:সন্দেহ ইংগিত 
বয়েছে। 
জীবনে ইন্দ্রয়ের পাব্িপাট্যের আশ! চরিতার্থ হবে না, এই চেতনা থেকেই 
সদ্ধাচাধগণ মন-বুক্ষ ছেদন করতে অগ্রসণ হলেন । 
চাঁটিলপাদ বলেছেন £ 
ভবণই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী। 
হুআস্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী॥ 
ক ফং ১০ 
ফাড়িঅ মোহতরু পাটা জো!ড়অ। ইত্যাদি 
(গহিন ভবনদী বেগে বয়ে চলেছে ; দুদিকে কাদা, মাঝখানে থৈ পাওয়া যাচ্ছে 
না; মোহতরু বিদীর্ণ করে সেতু নির্মাণ করে এই নদী পার হও । ) 
ভু্ছকুপাদ একটি গানে বলেছেন £ 
মাররে জোইআ। মুসা-পবণ! । 
জেণ তুটঅ অবণা-গবণা ॥ 


চর্যাগীতির মানবতা খন 


ভব বিন্দারঅ মুসা! খণঅ গাতি। 
চঞ্চল-মুসা অলিআ নাশক থাতি। ইত্যাদি 

( অর্থাৎ মৃষিকরূপ চঞ্চলচিত্তকে নাশ কর, যেন তার বিচরণবুত্তি লোপ পায়। 
এই ভবস্বরূপ চিত্ত তার স্বতাব বিনষ্ট করতে পাবে না বলেই ছূর্গতি তোগ করে; 
অতএব তার দৌষ বুঝে তাকে নাশ কর। ) 

আর্ধপাদ তীর চর্ধায় বলেছেন £ 

চান্দরে চান্দকাস্তি জিম পতিভাসঅ | 
চিঅ বকরণে তহি* টলি পইসই ॥ 
ছাঁড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার। 
চাহতন্তে চাহস্তে স্থণ বিআব ॥ 

( অর্থ, চাদের অস্তর্ধানের সঙ্গে যেমন জ্যোৎস্সা দরে যায়, তেমনি চিত্তে 
বিনাশের সঙ্গেও তার বিকল্লাদি নষ্ট হয়। তয় ঘ্বণা লোকাচার ছেড়ে চেয়ে দেখেছি 
যে, পৃথিবী সব শুন্যময়। ) 

সরহপাদ তার একটি গানে বলেছেন : 

চীঅ থির করি ধর্সুরে নাই। 

আন উপায়ে পার ণ জাই ॥ 

রত সঃ ঙঃ রঃ 

ভব উলোলে' সব বি বোলিঅ। | ইত্যাদি 

( চিত্ত স্থির করে নৌকো ধরো। অন্ত উপায়ে পারে যাওয়া যাবে না।... 
বিষয়-স্পর্শে সব নষ্ট হয়ে যায়। ) 

অন্যান্ত গীতিকারগণও অন্তরূপ ভাষায় ইন্ড্িয়কে, চিত্তকে বিনষ্ট করার কথা ঘোষণা 
করেছেন। কারণ, যে-আশা চরিতার্থ করার উপায় নেহ তাকে প্রশ্রয় দিয়ে লাত 
কি? যারস্বাভািক প্রকাশের গতিপথ নান! বাধায় বিদ্লিত, এবং তার প্রবাহের 
পথও যখন অবকুদ্ধ, তখন তাকে উদ্দীপ্ত রাখার সার্থকতা কোথায়? মান্গষের না 
চাওয়ার বৈরাগ্যকেই অনেক সময় শ্রেয় বলে মনে হয়। অন্তত সেক্ষেত্রে বিশু 
হওয়ার দুখে থাকে না। তাই.চর্ধাগীতিকারগণ তাদেরঞ্চাওয়ার প্রেরণাকে বিনষ্ট 
করতে উদ্যোগী হলেন। ভবিস্তাতে পাননি বা পাচ্ছেন না বলে তাদের আক্ষেপ 
করা কিছু থাকবে না) কারণ, তীরের চাওয়ার প্রেরণ।ই আর নেই। তখন 
বাস্তব পৃথিবীর অন্যায় বিধানকেও মার্জনা কর! চলবে । 

চাওয়ার এই €প্ররণাকে জোর ক'রে নাশ করা অত্যন্ত ছুঃখকর ; মান্গষের 


৩৪ মানবধর্ধ ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ 


চাওয়ার, কিছু হওয়ার, নিজেকে স্হ্ি করার, চেতনাকে বাদ দিলে প্রকুতপক্ষে তাঁর 
জীবনকেই যে অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু জীবনকে অস্বীকার করা কি সহজ, না, 
মানুষের পক্ষে তা সম্ভব? সিদ্ধাচাধগণও জীবনের মুল প্রেরণণকে অস্বীকার করতে 
পারেননি । তারা ইন্জিয়কে বিলোপ করতে চেয়েছেন, ইন্জিয়ের মূলাধার চিন্তকে 
বিনষ্ট করতে চেয়েছেন, কিন্ত স্থখের যে-চেতন।, আনন্দের যে-চেতনা মানুষের জীবনে 
সদাজ গ্রত থাকে, তাকে বিনষ্ট করতে চাননি । সুখ, আনন্দ সবই তীদের কাম্য ; 
'সধু আমাদের ইন্দডরিয়-গ্রান্থ পাথবীতে তার আস্বাদন সম্ভব হচ্ছে না বলেই তারা 
অনাত্র সখ ও আনন্দের অনুসন্ধান করছেন। তাই তাদের অ্বীকাব না-চাওয়। 
নয়; সেটাও চাওয়া 'এবং পাওয়ার আকাজ্ষা। এই পাওয়ার আকাজ্ষা থেকে 
তারা মনে যে ভ।ব-চিত্র অকছেন, সেখানে পাওয়ার আকুতি পূর্ণতা লাভ করে। 
এই চলতি সংসারের অসংখ্য খণ্ডতা, দৈন্য ও খর্তার কলুষ সেই পূর্ণতাকে স্পর্শ 
করে না। সেটা অথণ্ড স্থখ ও আনন্দের লীলাক্ষেত্র। কাহু.পাদ তার একটি গানে 
বলছেন £ 

এবংকার দিঢ় বাখোড় মোড়িউ। 

বিবিহ বিআপক বাদ্ধণ তোড়িউ ॥ 

কাহু, বিলসঅ আসবমাতা। 

সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥ 

জিম [জম করিণ] করিণিরে বিসঅ। 

(তিম তিম তথত মঅগল বারসঅ ॥ ইত্যাদি 

( অর্থ।ৎ, একটি মত্ত হস্তীপ ন্যায় কাহুপাদ সমস্ত বন্ধন হিন্ন করেছেন এবং 
মহানন্দে সহজ-নলিনীবনে বহার করছেন। হস্তিনীর সঙ্গ লাভ করে হস্তী যেমন 
আপক্তি-়দ বর্ষণ করে, তেমনি কাহু,পাদও [ নৈরাত্মা-দেবীর সঙ্গ লাভ ক'রে] 
তথতা বা নির্বাণ-মদ বর্ষণ কবাছন । ) 
স্থখরস-সিঞ্চিত এই চিত্রটি অপরূপ । কিন্তু শুধু বন্ধন ছি'ড়ে অভীষ্ট সিদ্ধ লাভ 

কণাতেই যে সুখ ও আনন্দ তা নয়, ছেঁড়াতেও অন্থরূপ আনন্দ হখ, এখানেও পরম 
কলা।ণ। ভদ্রপাদ তার চধায় বলেছেন £ 

পেখমি দহাদহ সববই শুন। 

চিঅ বিভ্ন্নে পাপ ন পুনন। 


[চিঅরাঅ মই অহাবর কএল। ॥ 


চর্ধাগীতির মানবতা! ৩১ 


(সবই এখন আমি শুন্তকাঁর দেখছি; চিত্তের অভাবে আমার পাপ-পুণ্যের 
স্কার তিরোহিত হয়েছে।......চিত্তরাজ আহার করে আমি পরমার্থ লাভ 

করেছি।) 

কাহুপাদ আর একটি গানে বলেছেন £ 

চিঅ সহজে শৃণ সংপৃষ্না। 
কান্ধবিয়োএ' মা হোহি বিসঙ্গা। 

(আমার চিন্ত সহজ শৃন্ততায় পুর্ণ হয়েছে ; আমার মৃত্যু হ'লে বিষ হয়ো না। 
অর্থাৎ চিত্ত সহজ শৃন্যতায় পূর্ণ হ'লে আর ম্বত্যু-ভয় থাকে না ।) 

অথণ্ড স্থথ ও আনন্দলাভের চেতনা চর্যাগীতিকার মূলে। না-ঢাওয়া এবং 
না-পাওয়া, নয়, পরিপূর্ণ পাওয়া । এই পাওয়ার পরিবেশক, নিরবাণ-লাতের 
ক্রিয়াকে তারা শবরশবরীর মিলনের স্থকর অস্থভৃতি ও চিত্ররূপে কল্পনা করেছেন । 
এই স্বখান্তৃতিতে অবগাহনের জন্যে তারা বাকুল। বাস্তব পৃথিবীর আস্বাদনলিগ্ম্‌, 
তাদের মন পৃথিবীর মধো তার চরিতার্থতা খৃ'জে পায়নি; পৃথিবীর অর্থাৎ সমাজ 

ংগঠনের সঙ্গে সংগ্রষম করতে না পেবে তাবা ভাদের মনকে সরিয়ে আনলেন পৃথিবীর 

কোল থেকে. এবং স্তাপন করলেন এক আদর্শ ভাব-জগতে, যেখানে সব-শুন্ততা 
বিলুপ্ত হয়ে বিরাজ করছে অনাবিল নির্মল আনন্দ) সংসারের সমস্ত তুচ্ভতা প্ধ্বতা 
ও কলুষকে পরিশুদ্ধ করে তারা শ্য্ট করলেন এক আদর্শ মনোজ্জগৎ। কিন্তু, এই 
আদর্শ জগতে প্রবেশ লাভের আকাজ্ষার উৎসও তীদের ইঞ্িয়ের ভোগ-আন্বাদন 
লিন্সা। তা অস্বীকার করার উপায় নেই। 

তা”হলে অবস্থাটা দাড়ায় এইরূপ £ আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত জগৎ- 
সংসার অসম্পুর্ণতা ও অভাবের বাজত্ব; আর নির্বাণের যে জগৎ তা সম্পূর্ণতা ও 
অখণ্ড আনন্দের জগৎ । মনকে সর্ববিধ মোহ থেকে যুক্ত করে যৌগিক সাধনার 
পথে এ আনন্দ-জগতে পৌছাতে হয়। প্রধমটা উন্জিয়-অভিজ্ঞতার, এবং স্বিতীয়টা 
তাবের পরিমল । সিদ্ধাচাধগণ এই দ্বিতীয় পরিষ্গুপের রঙরসগন্ধ দিয়ে এথমটার 
নিরাননদ থেকে মুক্তি লাভ করতে চেয়েছেন। তা*হলে বলা যায়, বাস্তব সংসার 
সম্পর্কে তাদের যে শৃন্ততাষ চেতন] এবং পূর্ণতার আস্মাদ লাভের জন্ত তীদের যে 
আকুতি, তা “ছুঃখ" থেকে মুক্তিলাভেরই আকুতি। এই ছৃঃখ কি, তার উৎস-স্থলই 
বা কি, এই প্রশ্থের বিচারে আমাদের পুনরায় বাস্তব জীবনসংগঠনের বন্ধনী মধোই .. 
যেতে হুয়। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ দ্ুঃখকে মেনে নিতে পারছেন না, দুঃখের যে 
প্রতাক্ষ বন্ত-সংকেত তার পীড়ন মেনে নিতে পারছেন না, আনন্দের জন্য এবং যে 


৩২ মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে মধ্য 


জীবন সম্পর্ক থেকে এই আনন্দ উৎসারিত হতে পারে তার জন্য চিত্ত তাদের ব্যাকুল 
হয়ে উঠেছে । এবং এই আকাঙ্ক্ষাই তাদের সর্বশৃন্ত অবস্থার পৰিপূর্ণ জ্ঞান, আনন্দ, 
করুণা, পবিত্রতা ও আলোকের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। এ আদর্শের 
উপলব্ধির মাধ্যমে সাধকগণ যে তীদের ব্যক্তিগত মুক্তির, ছুঃখ থেকে নিবৃত্তির, 
উপাক্ন অন্বেষণ করেছিলেন তা নয়; তীদের বিশ্বাস, এ পথে সম্দয় মীনবসমন্টিও, 
মুক্তিলাভ করবে। স্থতরাং এ আদর্শ-প্রচাবের মধ্যে, অগোচরে, সমগ্র সামাজিক 
মাস্থষের মুক্তি-পিপাসাঁকে মূর্ত করাঁর প্রচেষ্টা বর্তষ্ঝান। তীদ্দের মানস সংগঠনের 
্ধধ্যে তাই সমস্ত মানুষের মনোভংগির একটা নীরব প্রতিধ্বনি ; এবং এ পিপাসাই 
তাদের ভাবপরিমগ্ডলের ্ষ্টিকর্তা। 
ভাব-মগ্ুলেও গীতিকারগণ যেমন ইন্দ্রিয়ের আস্বাদন-লিপ্স! বা পাওয়ার 
আকাজ্ষা। পরিত্যাগ করতে পাবেন নি (এই লিপ্সা ভাৰের বসে পরিশ্তুদ্ধ হয়েছে 
মাত্র), তেমনি নির্বাণ কোথায় এবং কি ভাবে লাভ করা যায়, তার আলোচনা ও 
সন্ধানে তারা এই স্থল পৃথিবীকে ' অস্বীকার করতে পারেননি । বরং, এই 
পৃথিবীতেই তীরা নির্বাণের আনন্দ উপলন্ধি করতে চান। উদাহরণ স্বরূপ, 
কাহ্‌ পাদ বলছেন, 'ভব জাইণ আবই এধু কোই, (এই পৃথিবী থেকে কিছু 
চলে যাঁয় না, আবার আসেও না কিছু) ; অথবা চাটিলপাদের “নিয়ড়ি বোহি দ্র 
মা জাহী? (নিকটেই বোধি রয়েছে, সেজন্য দুরে যেতে হয় না)। সরহপাদ এই 
কথাটিকেই স্বন্দর ভাবে প্রকাশ করে বলেছেন £ 
নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাস্ক। 
হাথের কাঙ্বণ মা! লেউ দাপণ। 
অপণে অপা! বুঝত নিঅমণ ॥ ইত্যাদি 
( বোধি নিকটেই অ!ছে, সে জন্য লঙ্কা যেওনা। হাতের কঙ্কণ দেখতে দর্পণের 
প্রয়োজন হয় না, নিজ মনে আখ্তত্ব উপলদ্ধি কয়। ) 
সংসার নির্বাণ । সংসার বললেও যেন পরিবেশটা অপ্রয়োজনীয় রূপে বড় 
দেখায় ; কারণ, নির্বাণের আধার এই সংসারেরই অশ্দি ক্ষুদ্র একটি বস্ত। সে হলো 
সিদ্ধ'চার্ধদের দেহ। বুদ্ধদেব সংসারের অনিতাত। সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে দুঃখের 
মূল উৎপাটন করেছিলেন, এবং এই সংসারের মধ্যে নির্বীণ লাভ করেছিলেন। 
সহজিয়া সিহাঁচার্যগণও চিত জয় করে এই সংসাবেই নির্বাণ লাভ করতে চান। স্থতরাং 
দেহই নিধাণ, দেহসাধন করলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। সরহপাদ তার দৌহায়* বলেছেন 2 


ক গ্রুবোধচন্রর বাগটী দম্পার্দত 'দোহাকোষ' ভইবা 


চর্ধাপীতির ষানবত! ৩৩ 


এখ সে স্থরসারি জমুণ| এখ. সে গঙ্গা _সাঅক। 
এখ, পআগ বণারদি এখ. সে চন্দ দিবাঅরু 
খেত্ত, পীঠ উপপীঠ এখ, মই ভমই পরিট তি ॥ 
দেহ-সরিসঅ তিথ মই স্থহ অঞ্জন দীট.তি। 

[ এখানেই (এই দেহে) সুরেশ্বরী (গঙ্গা) ও যমুনা, এখানেই গঙ্গাসাগর 
তীর্থ; এখানেই প্রয়্াগ-বারাণসী, এখানেই চন্দ্র দিবাকর । এখানেই ক্ষেত্র, পীঠ, 
উপপীঠ $ এখানেই আমি ভ্রমণ করি । দেহের মত তীর্থ এবং এখানকার মত সখ 
আমি আর কোথাও দ্িখিনি। ] আরও একটি দোহায় বলা হয়েছে ঃ 

অপরির কোই সরীরই লৃক্কো। 
জো তহি জাণই সো তহি মুক্কো ॥ 

( এই শরীরের মধ্যেই কোন অশরীরী লুকিয়ে আছেন $ যে তাকে জানতে পাণ্ুর 
সেই মুক্ত হয়। ) 

চর্যাগীতিকারগণও এই দেহের মধ্যে এই অশরীরীকে, নির্বাণকে লাভ করার 
কথা বলেছেন। অধিকাংশ চর্যায় দেহকে নৌকার লঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং 
এই দেহ-নৌকাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে ভবনদী পার হওয়ার উপদেশ 
দেওয়া! হয়েছ । যেমন সরহপাদের চর্যা £ 

কাঅ ণাবড়ি খাটি মণ কেড়ুআল। 
সৃপ্তরু-বঅণে ধর পতবাল ॥ 

চীঅ থির করি ধরহুরে নাই । 

আন উপায়ে পার ণজাই ॥ ইত্যাদি 

(এই ভব-সমূত্রে কায়া হচ্ছে নৌকা, খাটি মন কেড়,আল অথবা! বৈঠা, 
দগ্তকুর বচনে হাল ধরতে হবে। চিত্ত স্থির করে নৌকা ধর, অন্ত উপায়ে পারে 
[াওয়। যাবে না।) » 

অথবা কাহু.পাদ্বের একটি গান £ 

ৃ্‌ তিশরণ ণাবী.কিঅ অটক মারী। 
নিঅ দেহ রুরুণা শৃণমে হেরী | 
তবিস্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সইন] । 
মাঝ বেণী তরজম মুনিআ৷ ॥ 
পঞ্তথাগত কিঅ কেড়.আল। 
বাহ কাজ কাহিল! মাআজাল / টত্ণাদি 


৩৪ মাঁনবধর্ম ও বাংলা-কাব্যে মধাবুগ 


[ত্রিশরণ দেহকে নৌকা! করে এবং অষ্টসিদ্ধিকে মেরে দেহ-নৌকাকে শুন্ে 
করুণার অদ্ধয় অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি । সব কিছুকে মায়া-হ্বপ্প মনে করে এবং মধ্য 
বেশীতে (আনন্দানুভৃতির ) তরঙ্গে ন্নান করে ভব-জলধি অতিক্রম করেছি। পঞ্চ 
তথাগতকে বৈঠা করে এবং কায়-নৌকায় মায়াজাল বাইতে বাইতে এসেছি। ] 

এই দেহ-নৌকা বয়ে চরম লক্ষো উপনীত হয়ে সিদ্ধাচার্ষগণ যে আনন্দ ও 
অভিজ্ঞতা আস্বাদনের কল্পন৷ করছেন, তা-ও ইন্ত্রিয় স্থথকর চিত্র ও ভাষায় প্রকাশ 
করা হয়েছে; এবং সেই আনন্দকেও ইন্দ্রিয় সম্তোগের আনন্দ বূপেই কগ্পনা কর! 
হয়েছে। সিদ্ধাচার্যগণ শূন্যতার লহচ।রিণী নৈরাত্মাদেবীকে আলিঙ্গন করে মহা স্থথে 
কালাতিপাত কখবেন, অনেকগুলো চায় এই ভাবের চিত্ররূপ ব্যবহার কঝা হয়েছে । 
যেমন, কাহুপাদ্ের একটি গাঁনে বলা হয়েছে : 

ভবনিবাণে পড়হ মাদল।। 

মণ পবণ বেণি কবগুকশাল ॥ 
জঅ জঅ দুন্দৃহি সাদ উছলিআা। 
কাহ্ন ভোশ্বী-বিবাহে চলিঅ। ॥ 
ভোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম। 
জলতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥ 
অহণিসি স্বরঅ-পসলে জাঅ। 
জোইণিজালে বঅণি পোহাঅ ॥ 
ভোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রস্তো। 
খণহ ন ছাড়অ সহজ-উন্মত্তো ॥ 

(ভবনির্বাণকে পটহ-মাদল করে, মন-পবনকে কত্বগুকশালা করে, এবং ছুন্দুভি 
শব্দে জয়ধ্বনি করে, কাহু ভোম্বী বিবাহ করতে চলেছে। ডো্বীকে বিবাহ করে 
জন্ম নাশ হয়েছে, যৌতুকরূপে অস্থুত্তর অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ধাম লাভ হয়েছে। স্থথ 
সাহ্চর্ধে ছিবারাত্রি কাটছে, আর জ্ঞানযোগিনীর আলোকে রজনী পোহায়। 
ভোত্বার প্রতি যোগী অনুরক্ত হয়েছে ১ সহজানন্দে পাগল হয়ে তার সঙ্গ ক্ষণকালের 
জন্যও ত্যাগ করে না । ) অথবা, শবরপাদের একটি গানের কয়েকটি লাইন £ 

তিঅ খাউ খট পাড়িল। সববে! মহান্থথে সেজি ছাইলী। 
সববে। ভুজজ নৈরামণি দানী প্রেক্ধ রাতি পোহাইলী | 

হিঅ তাবোল মহান্ুহে কাপুর থাই। 

স্থন নৈবামণি কণ্ঠে লইয়া মহান্থছে রাতি পোহাই॥ ইত্যাদি 


চর্যাগীতিব মানবতা ৩৫ 


[ শবর ত্রিধাতুতে খাট পাড়ল।; এবং মহাহথে শয্যা বিছাল; আর ভুজংগ 
(অর্থাৎ নায়ক বা নাগর ) শবর দারী (নায়িকা বা নাগরী) নৈৰাত্ব। দেবীকে 
নিয়ে প্রেমে পাজি পোহায়। হৃদয় তান্কুলে কপৃর দিয়ে সে মহানুথে খায়; আর 
নৈরাত্মা দেবীকে কে নিয়ে মহান্থথে রাত্রি পোহায় ! ] 

আরও অনেকগুলো চায় এইরূপ যৌন-সম্ভোগের প্রতীক বাবহার কর! হয়েছে। 
বলা বাহ্ুলা যে, এই সব চিত্র অত্যন্ত সজীব, এবং ষনোহারিত্বে অপরূপ । ঘৌন- 
সগ্ভে!গের চিত্র এবং যৌনপ্রতীক বাঁবহার করেই প্রাচীন ও মধ্যব্বগের লোকায়ত 
ধর্মমত ও পথের ব্যাখ্যা করা হতো । গভীর আধ্যাত্মিক আনন্দানুভৃতিকে ইন্দ্রিয় 
সম্ভোগের চিত্র একে প্রকাশ করার প্রবণতা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়, ইন্জরিয়ের 
বাস্তবতা এবং ইন্জিয়ি-গ্রাহা বস্ত ও পৃথিবীর সত্যতা সম্পর্কে সিদ্ধাচর্ধদের চেতনা কত 
প্রবল এবং গভীর । অন্ক্ষণ তার] ইন্ড্রিয় ও বন্ত-পৃথিবীর আকর্ষণ বোধ করেছেন, 
তাই তাদের ভাবজগতেও তা অনায়াসেই প্রতিফলিত হয়েছে । এই জগৎ সংসারের 
সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এতই ব্যাপক ঘনিষ্ঠ ফে, তাদের পক্ষে একে অস্বীকার করা 
কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি । উত্তরপাধক হয়েও সাধনার আদর্শের প্রচারে তাদের 
তত্বের জগৎ ত্যাগ করে বস্ত-পৃথিবীর জগতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছে । ভাব 
বন্তকে বর্জন করে প্রকাশিত হ'তে পারেনি । 

এইখানেই তাদের বৈশিষ্ট্য । ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, পৌরাণিক ব্রান্ষণ্য 
সাধনার লক্ষ্য হলো, পরুম ব্রন্ষেন সহিত মিলন। এই মিলন বিরাট এক 
আত্মার সাথে তারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের পুনঃ সংযোগ, আর তা এক অতীন্দ্রিয় 
জগতেই সগ্তব। এখানে সবই পরমার্থ, তাই পৌরাণিক ব্রাঙ্ষণা সাধন! মুখ্য ত 
এই বাস্তব পৃথিবীর দিকে তাকায়নি, তাকিয়েছে এর বাইরে কোন এক অলৌকিক 
জগতের প্রতি । কিন্তু বৌদ্ধ তাস্ত্রিক ( শৈব তাস্ত্রিকদেরও ) ও সহজিয়াদের সাধনার 
স্বরূপ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। তারা! প্রতাক্ষ, বাস্তব কোন সত্যকে অবলম্বন কণতে চেয়েছেন, 
তাই তাদের দ্ষ্টি গ্রধানত এই পৃথিবীর উপর, দেহের উপর, নিবন্ধ। অবশ্য তাদের 
দেহ-সাধন! নিয়তম সৌপ|ন থেকে ভধধর্ব পথে যেতে যেতে অতি সুম্ত্র আধ্যাত্মিক 
পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তথাপি তা কখনও দেহাতীত নয়। দেহই সমস্ত সাধনার 
একমাক্র উপলব্ধি-ক্ষেত্র, এক মাত্র প্রসারভূমি । এদিক থেকে তাদের আদর্শ ও 
সাধন! বান্তবকে কেন্দ্র করেই গঠিত। তাই বৌছ তাস্ত্রিক ও সহজিয়াদের 
তাবাকাশ পৌবাণিক ত্রান্ধণ্য সাধনার ভাবাকাশ থেকে সম্পূর্ণ শ্বতস্থ ; হলমূধ মিশ্রের 
যাগ-যজ্-হোমাগ্ি দীপ্ত গৃহের মন্ত্র গুঞরণের সঙ্গে তাদের সাধনার স্বরূপ মিলবে না। 


৩৬ মানবধর্ষ ও বাংলা-কাব্যে মধাযুগ: 


তাদের ধর্মমত ও পথ, ধ্যান ধারণা আচার-সর্বস্ব সাধনার বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ ও 
বিদ্রোহ স্বরূপ । এই সব একান্ত বাহ্‌ অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরের প্রয়োজন তাদের নেই ১. 
কেন না, তার। দেছের মত বাস্তব ও সত্য বস্তকে আশ্রয় করেছেন। তাদের 
আশ্রয্বকে সত্য করে তোলার জন্য কোন বাহ্‌ আয়োজনের প্রন্নোজন হয় না। বৌদ্ধ 
সহজসিন্ধাগণ বজ্যানের মন্ত্র, মণ্ডল প্রভৃতিকেও অস্বীকার করেন । বিভিন্ন চর্ধায়, 
তার স্বাক্ষর রয়েছে। লৃইপাদ বলছেন ঃ 
সঅল সমাহিঅ কাছি করিঅই। 
সুখ-দু্খতে শিচিত মরিঅই ॥ 
(সকল প্রকার সমাধি কেনই বা করছ; স্রখে দুঃখে তাতে নিশ্চিত মরবে । ). 
দারিকপাদ বলেছেন £ 
কিস্তো মন্তে কিস্তে৷ তত্তে কিস্তে। বে ঝাণবখানে । 
অপইঠানমহা স্থহলীলে' ছুলক্খ পরমনিবাণে। 
দুঃখে সুখে একু করিআ' ভুঞ্জই ইন্দীজানী । 
্বপবাপবর ন চেবই দাঁবিক সঅলাুত্তর মাণী | 
(কি হবে মন্ত্রে কি হবে তন্ত্রেকি হবে ধ্যান ব্যাখ্যানে? মহাহুখে প্রতিগ্িত 
"1 হ'লে পরম নিবাণ লাভ হয় না। স্খদুঃখ সমান জ্ঞান করে ইন্জ্রিয়াদি ভোগ 
কর। সব অন্ুত্তর মেনে দারিক আত্মপরভেদরহিত হয়েছে। ) 
সিদ্ধাচার্ধগণ এই কথাই তাদের দোহায়* আরও হুম্পষ্ট ও দ্ঢভাবে ঘোষণ। 
করেছেন । য্থ। £ 
জো জন্থ জেণ হোই সংতৃটঠো!। 
মৌকৃখ কি লত্ত ঝাত্তণ পরিট ঠো | 
কিন্তৎ দাধে কিন্তুহ নিবেঞ্জ”। 
কিন্তু কিজ্জই মন্তহ সেবব ॥ 
কিন্ত তিখ তপোবন জাই। 
মোক্থ কি লন্তই পাণী হ্যাই। 
ছড্ডস্ছ রে আলীকা বন্ধা। 
সো মুধ্উ জো আচ্ছনু ধদ্ধা ॥ 


*প্রবোধচন্ত্র বাগটী সম্পাদিত 'দোহাকোধ' ডষ্ব) 


% 


'চর্ষার্গীতির মানবতা ৩৭ 


[ যে যাতে যেরূপ সন্তষ্ট (সেই তার পথ)। ধ্যানে প্রবেশ করলেই ফি 
মোক্ষলাভ হয়? কি হবে নৈবেগ্ে? মন্ত্রের সেবার়ই ব' কিহবে? তীর্থেব 
তপোবনে গেলেও বা কি হবে? জলে স্নান করলে কি মোক্ষলাত হয়? ওরে, 
«মিথ্যা বন্ধন ছাড়। যে ধাধায় আছে সেমুক্ত হোক । ]যারা বাহ্‌ ধর্ম-কর্ম, 
'আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, তাদের প্রতি সিদ্ধাচার্ধদের অবজ্ঞার 
অবধি ছিল না। “দোহাকোষে? তার ভুরি ভুরি ছষ্টাত্ত। সরহপাঁদের দৌহায় 
আছে, যদি নগ্রদেহ হলেই মুক্তিলাভ করা যায়, তা"হছুলে কুকুর আর শুগালও তো 
মুক্তি লাভ করতে পারে'*"যদি ময়েরের পালক ধারণ করলে মুক্ত হওয়! যাঘ, 
ময়ূর এবং হরিণের মোক্ষলাভ হওয়া উচিগ ; ঘর্দি তৃণ ভক্ষণেই মোক্ষলাভ, তবে 
হাতী বা ঘোড়া মোক্ষ লাভ করবে না৷ কেন? 

তারা আরো বলেছেন £ 

এক্ুণ কিজ্জই মস্ত ণ তন্ত। 
নিঅ-ঘরিণি লই কেলি করম্ত ॥ 
নিঅ-ঘরে ঘরিণি জাব ৭ মজ্জই | 
তাব কি পঞ্চবন্্ বিশুরিজ্জই ॥ 
এসো জপ হোমে মঙ্জল-কম্মে । 
অন্দিণ অচ্ছমি বাহিউ ধন্মে॥ 
তো বিণ তরুদি নিবস্তর ণেহে। 
বোহি কি লত্তুই এণ বি দেহে ॥ 

। £ সাধক) তন্ত্র মন্ত্র কিছুই করে না; নিজ গৃহিণীকে নিয়ে খেল। করে কেবল। 
।নজগৃহে যতক্ষণ না মগ্ন হয়, ততক্ষণ কি ভাবে পঞ্চবর্ণ নিয়ে বিহার করবে ? এই 
সব জপ-হোম-মঙ্গল কর্ম ইত্যাদি বাহু ধর্মে লিগ হয়েইছে। হে তরুণি, তোমার 
নিরন্তর মহ বিনা কি এ দেহে বোধি লাভ হয়? ] 

হরপ্রসাদদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ সহজিয়া! সিদ্ধাচার্ধদের বেদ-বাহ্‌ আচার সম্পর্কে 
'আলোচনা.করতে গিয়ে বলৈছেন, “জাতিতের্দের উপর গ্রস্থকারের ( সরোকুহুপার্দ ) 
বড় রাগ। তিনি বশ্পেন, ব্রান্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল; যখন হইয়াছিল, 
তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্তেও যেরূপে হয়, ত্রাক্মণও সেইরূপেই হয়, ভবে আর 
্রাহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার 
দাও, সে ব্রাহ্মণ হোক্‌; যদি বল, বেদ পড়িগে ব্রাঙ্মণ ছয় তারাও পড়ক। আব 
তাঁর! পড়েও ত, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শব্ধ আছে। আর আঞ্নে ঘি দিলে 


রি মানবধর্য ও বাংল! কাব্যে মধ্যসগ' 


যদি মুক্ত হন্স, তাহা হইলে অন্য লোক দ্বিক না। হোম কবিলে মুক্তি যত হোক, 
না হোক, ধেশয়ায় চক্ষের গীড়। হয়, 'এই মাত্র। তাহার! ব্রক্মজ্ঞান ক্রক্ষজ্ঞান বলে। 
প্রথম তাহাদের অথর্বববেদের সত্ভাই নাই, আর অন্ত তিন বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে, 
সুতরাং বেদেরই প্রামাণ্য নাই। বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ ত আর শুন্ত শিক্ষা 
দেয় না, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।” এবং, “কিন্ত যখন কোন পদীর্ঘই নাই, 
যখন বস্তই বস্ত নয়, তখন ঈশ্বরও ত বস্তু, তিনি কেমন করিয়া থাকেন। ব্যাপকের 
অভাবে ত ব্যাপ্য থাকিতে পাবে না । বলিবে, কর্তা বলিয়৷ ঈশ্বর আছেন, যখন 
বন্তই নাই, তথন ঈশ্বর কি করিলেন ?* অর্থাৎ, তারা ঈশ্বরের অন্তিত্বও স্বীকার 
করতেন না। এদিক থেকে তাদের আচরণ ও ভাবাকাশ হলাযুধ মিশ্রেব 
ভাবাকাশের সম্পূর্ণ বিপনীত। হলামূধের ধর্মীয় সামাজিক আচরণ বেদ-সম্মত, আর, 
তাদের আচরণ একান্তই বেদ-বাহ্‌, সহজ । হলাযুধেয ধর্ম ত্রান্মণ্য ধর্ম_ তখন' 
রাষ্ট্রের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক ও রাস্্রীয় ব্যাপারে একনায়কত্বের আসনে 
অধিষ্ঠিত) তা সামাজিক উচ্চবর্ণের ধর্ম, তার সংস্কার সংস্কৃতি সামাজিক উচ্চবর্ণের 
সংস্কার সংস্কৃতি। আর পূর্ব-আলোঁচনায় নিরূপিত হয়েছে ষে, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ 
প্রায় সকলেই বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নিম্ন বর্ণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রমের 
বাইরের অস্ত্যজ অস্পৃশ্য সম্প্রদীয়-ভুক্ত ছিলেন (বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করার পুর্বে )।, 
রাষ্্-স্বীকৃত সামাজিক উচ্চবর্ণের ধর্ষ ও সংস্কারের পাশাপাশি যখন সহজিয়া 
পিদ্ধাচাগণ তাদের ধর্ম ও সংস্কার প্রচার করছিলেন, তখন তা নিঃসন্দেহে ত্রাহ্মণ্য 
ধর্ম ও সংস্কারের প্রতিহুন্্বী শক্তি রূপেই প্রতিভাত হয়েছে, অবশ্ট ত হীনশক্তি এক 
অনস্বীকার্য । এই ভাবদ্ধন্ৰে সাজের উচ্চ ও নিয় বর্ণসমূহের, শাসকগোণী বা বর্ণ 
এবং লোকায়ত আদর্শে, যে প্রতিনিধি ত্হয়েছে, তা কল্পনা করা চলে । বিশেষ 
করে, ত্রাহ্ষণ্য ধর্মের একনা য়কত্তের বুগেও সমাজের উপেক্ষিত স্তবগ্ুলো কোন-না- 
কোন ভাবে বৌদ্ধ তাস্ত্রিক বা সহজিয়া প্রভাবের অন্তভূক্ত চিলই। পির্াচার্যগণ 
তাদের সাধনমার্গ ও আদর্শের এই বিষয়গত ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চয়ই সচেতন ছিলেন 
না। কিন্ত, সামাজিক প্রতিপত্তিশীল ভাবাদর্শের পাশাপ1শি যখন অন্ত একটা আদর্শ 
ঘোষিত ও প্রচারিত হয়, তখন, ভাবের ক্ষেত্রে অস্ত, একটা অন্তদ্বন্্ ক্ষীণভাবে 
হ'লেও আত্মপ্রকাশ করে। পরমত খগ্ডন অথবা! পরমতের বিরুদ্ধাচরণের ভেতর 
দিয়ে স্বীয় আদর্শের স্বীকৃতিরই প্রচেষ্টা চলে। সিদ্ধাচার্যগণ স্বীয় সাধনপদ্ধতির, 


ক বৌদ্ধ গান ও দোচা, ভূমিক1: 


চর্ধাগীতির যানবতা ৩৯. 


মাধ্যমে মোক্ষলাভ প্রচেষ্টার পাশাপাশি নিজেদের আদর্শের মানবিক গুণে 
প্রসারেরও ব্যবস্থা করেছিলেন, ঘদিও সে কাজটা তাদের প্রত্যক্ষ উদ্দে্ত ছিল না!। 
তাদের সংগীত যে সমতার আদর্শ প্রচার করেছিল তা৷ সেই দিক থেকেই গুরুত্বপুর্ণ । 
এই ইঙ্গিত চর্ধাগীতিতেও রয়েছে । ইন্তিপৃর্বে দারিকপার্দের একটি উদ্ধাতিতে 
আত্মপযভেদশৃন্ততার চেতনার স্বীকৃতি দেখা গিয়েছে ; সরহপাদও তার একটি গানে 
আক্ষেপ করে বলেছেন, 'অদভূঅ ভবমোহরে ঘিসই পর অগ্পণা' (।ভবের মোহ বড়ই 
অদ্ভুত, ইহা! আত্মপরভেদজ্ঞান স্থত্ি করে )। গীতিকার যে এজন্ত অসস্তষ্ট তা স্পষ্টই 
বোঝা যাচ্ছে । কিন্তু এই নেতি-ধর্মী উক্তির পথে না গিয়ে তুম্থকুপাদ খুব সহজ 
সরল ভাবেই বললেন £ 

জিম জলে পাণিআ! টলিআ! ভেড় ন জাঅ। 

তিম মণ-রঅণ! সমরসে গঅণ সমাঅ ॥ 

জাস্ নাহি অপ্প। তান পরেল! কাছি। 

আই-অণুঅণ! রে জাম-মবরণ ভাব নাহি ॥ 

( জলে জল মিশে গেলে যেমন কোন বিভেদ দেখা! যাঁয় না, তেমনি মন শুন্কতায় 
মিশে একভূত হয়ে গেলে কোন তেদ-জ্ঞান থাকে না। তখন অহংই যখন নেই, 
পরই বা কাকে বলব। আর উৎপত্তিবিহীন পৃথিবীতে কখনও জন্ম মৃত্যু নেই । ) 

দেখা যাচ্ছে, বাহ আচার অনুষ্ঠান ও জীবন দর্শনের সমালোচনার ভিতর দিয়ে 
গীতিকার অভেদ-চেতনায়, সমতার আদর্শে, উদ্ব দ্ধ হতে চান; তাই তারলক্ষ্য। 
বৌদ্ধ দোহায়ও আছে, "পর অগ্লাণ ম ভক্তি কর দঅল নিবস্তর বুদ্ধ' (আপন পর ভেদ 
বিচার কারো না, সকলই নিরস্থর বৃদ্ধ)। এই সমদৃষ্টি ব্রাহ্মণ চিন্তাধারায়ও 
বর্তমান ; কিন্তু বিশুদ্ধ তত্বের দিক থেকে তার স্বীকৃতি থাকলেও ব্রাঙ্ষণা সমাজ থে 
ভাবে সংগণ্ঠিত হয়েছে, তাতে বাস্তব ক্ষেত্রে এই সমদৃট্টির পরিচয় নেই, তা তৎকালীন 
সমাজ পরিবেশের আলোচনায় দেখা গিয়েছে । বরং সেখানে যেন অসম চেতনাই 
বর্তমান ছিল । তাই অধাম্ের ভিত্তিতে গঠিত সমাজের মধ্যে থেকে, এবং সমাজ 
বিধায়কদের নিকট থেকে নানা অবিচার ভোগ করে সহজিয়া সিদ্ধাচার্ধগণ সম্ভবত 
সমতার আদর্শকে পুনরায় সরূবে ঘোষণা করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন । 
হয়তো তীরা। উপস্থিত ফল কিছু লাভ করেন নি। তথাপি আদর্শের মূল্য তো কম 
নয়। 


তাদের এই আদর্শ অসামোর ভাবাদর্শে গড়া সমাজের নিকট, সামাজিক 
বিধানদাতাদের নিকট তাদের উত্তর । নিঃসঙ্গেহ যে, এই উত্তর বঞ্চিতের উত্তর, ছে 


9 মানবধর্ষ ও বাংলা-কাব্যে মধাযুগ 


পৃথিবীকে ভোগ করার স্থযোগ পেল না, যে রূপ-রস-গন্ধে আকুল পৃথিবীর আস্বাদন 
লাভ করল না, তার উত্তর। পূর্বেই বল! হয়েছে, সেকালে বৌদ্ধ ভাবধারা ক্রমেই 
শীর্ণ হতে শীর্ণতর হয়ে এসেছিল, এবং প্রায় অবলৃষ্তির পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল৷ 
হিন্দ সমাজের ন্থব্যাপ্ত ভাবধারার সমুন্রে বৌদ্ধ চিন্তাধার! প্রায় নিমজ্জিত হয়ে 
গিয়েছিল ৷ বেদবিবোধী যজ্ঞবিবোধী স্বয়ং বুদ্ধদেব ব্রাক্ষণা-্ধ্যানে পৃজিত হ'তে আবুস্ত 
করেছিলেন । সেই ক্ষয়-পেয়ে যাওয়ার লগ্মে বৌদ্ধ সহজিয়া সিন্ধাচার্গণ রচন! 
করেছিলেন তাদের গীত ও দোহা । বাজ্প্রাসাদ বিলাস-বাসন ও সম্বদ্ধির তরঙ্গে 
সঞ্চালিত, বাজপ্রাসাদের ককণা যারা লাজ কবেছে তাবু! ধন-ধান্ত গরিমায় সমাজে 
প্রতিষ্ঠিত, সমাজ বিধায়ক যারা তারা এই্বর্য ও প্রভূত্বের দস্তে ম্পধিত ; এই 
এশ্বর্ষের কলরবে চর্যাগীতিকারদের কণ্ঠম্বর শোনা যাচ্ছে না, অথবা কলরবে তাদের 
স্থর মেলানোর অবকাশও নেই । তাই এই ভোগ-লিগ্মায় উচ্ছল পৃথিবীর নিকট 
তাদের উত্তর, 'তোমার এই হাসি-ঝবা দীপ্তি আমাকে আকর্ষণ করে না, আমি জানি 
এ সবিই অনিত্য।” সমাজ-ব্যবস্থার ফলে তীদের জীবনে বহুশত বঞ্চনা স্পিকৃত 
হয়ে আছে, এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীদের উত্তর, “আমি চিত্ত জয় করেছি » আমার 
কোন আকাজ্ক্ষাই নেই ; আমাকে বঞ্চনা করবে তুমি কি দিয়ে? রাষট্স্বীকূত ধর্মের 
প্রবনতা ও বিধায়ক ধারা পারমাধিক কল্যাণ কামনায় সর্বদা ধ্যানকর্মে নিশরগ্র, তাদের 
নিকট সিদ্ধাচার্ধদের উত্তর, “পৎন্রাস্ত তোমর।) সত্যের সন্ধান তোমরা পেলে ন11, 
পৃথিবীকে, জীবনতৃষণাকে তীরা অস্বীকার করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাদের এই 
অন্থীকারের মধ্য দিয়ে পুনরায় জীবনের আকাঙ্ক্ষা, বাচার আকুতি এবং ভোগতৃষ্তাই 
রূপায়িত হয়েছে । চাই না, এই উক্তির অন্তরালে চাওয়ার অস্থির বেদনাই স্পন্দিত 
হয়ে উঠেছে । তা প্রতিভাসের মত শোনালেও জীবনকে অস্বীকার করে জীৰনই 
নিজেকে নৃতন ছন্দে ও স্থরে প্রকাশ করেছিল। অবশ্ঠ তার গ্রকাশের তঙ্গীট। 
সন্দেহাতীতরূপে নেতিধর্মী, এবং দুণাখব চেতনায় জ্িয়মান। কিন্তু নেতিধর্সী হলেও 
তা সত্য। এই আকৃতি তৎকালীন সমাজের ছুঃখতাপসহ! মানুষেরই আকুতি। 


॥ চার ॥ 
তর্ক উঠতে পারে যে, সিদ্ধাচার্যগণ তো উত্তর-সাধক ; তাঁর! নিজেদের 


চর্ধাগীতির মানবতা ১ 


জীবনসংঘাতের মধ্য দিয়ে কোন জীবনাদর্শ গড়ে তোলেননি ১ বহু শতাবী আগে 
যার উদ্ভব হয়েছিল এবং যে আদর্শ হুগ হুগ ধবে বনু মানুষকে জীবম্ুক্তির পথ 
প্রদর্শন করে এসেছে, তাকেই তীবা গ্রহণ করেছেন । সুতরাং, তাদের অনুসরিত ও 
প্রচারিত ভাঁবাদর্শের পশ্চাতে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও অস্তিত্বের আস্তরগরজের 
অভিক্ষেপ খুজতে ঘাওয়া নিরর্থক । কথাট! বিচার । 

নিসন্দেহ যে, সহজিয়া! সিদ্ধাচার্ধগণ উত্তর সাধক ৷ তারা একটা বিশিষ্ট সাধন- 
মাকে আশ্রয় করে জীবনে মোক্ষলাভ করার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু, প্রশ্ন এই, 
তার ওই বিশিষ্ট সাধন-মার্গকে আশ্রয় করলেন কেন? আরও বহু মত ও পথ 
প্রচলিত ছিল, সেগুলিকে বর্জন করে এই বিশেষ মতের প্রতি আকুষ্ট হলেন কেন? 
অর্থাৎ, আমার বলবার কথা, অন্যান্ত মতকে বর্জন করে ওই একটিকে পরম বলে 
গ্রন্থণ কথার মধ্য দিয়ে মনের একটা বিশেষ প্রবণতা, বিশেষ আকাজ্ষা, বিশেষ 
উদ্দেস্ট স্থচিত হয়। কোন লোক যদিহিন্ আদর্শকে পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ 
আদর্শকে গ্রহণ করে, তাহলে বৃঝতে হবে এই ৰৌক্ক আদর্শই তার জীবন সমস্তার 
প্রকৃষ্ট সমাধানের পক্ষে অনুকুল । বিশেষ আদর্শের প্রতি অঙ্করাগ বিশেষ জীবন- 
পরিস্থিতি তথা সমাজ সমস্তার ইংগিত দেয়। এবং সেই আদর্শকে অবলম্বন করে 
আমরা সমাজ-সমস্তার আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। কারণ প্রত্যক্ষ 
জীবনাচরণের ব্যর্থতা থেকেই সমস্ত চিস্তাভাবনা-আদর্শের জন্ম । সমস্ত জীবনদর্শনের 
উত্তব। | 

সহজিয়] সিন্ধাচার্ধদের ক্ষেত্রেও তাই । বিশেষ আদর্শের প্রতি অঙ্গরাগ থেকে 
আমর] তাদের বাস্তব জীবন পরিবেশের দিকে তাকাতে পারি, এবং তাদের আদর্শের 
মধ্যে জীবনসমস্তার নিশ্চিত স্বাক্ষর দেখতে পাই । তাদের উত্তর-সাধনার সঙ্গে সেই 
কালে প্রবাহিত-হতে-থাকা জীবনের স্বর মিলিত হয়ে তাদের সংগীতকে এত সজীব 
এত জ্বায়গ্রাহী করেছে। গতরাং খাস্তব জীবনসমস্তাব চিন্তা তাদের মননে সতত 
ক্রিয়াশীল । 


সমাজ ও াতস্কফ্ভডিক্০ জ্রিবেস্প 


1 এক ॥ 


মধ্যযুগের বাংল। সমাজ আমাদের মানপপটে যে চিত্র জাকে তা বিরামহীন, 
রাজনৈতিক ছুর্যোগ ও ঘনঘটায় আবৃত। আকাশ রাজারাজড়া, আমীর ওমরান্, 
সবলতান-বাদশাহ দের হৃদ্ধবিগ্রহ, সিংহালনলিপ্স « রাঁজপৃরুষ, এমন কি দাপদের 
কুটচক্রান্ত ও অন্তদ্বন্ব, জায়গীর প্রার্থ বাজকর্মচারীদের আকম্মিক বিদ্রোহ, 
ভূম্যধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের লোভাতুর দি ও পাপাচরণের স্বেঘে ঢাকা । আর এই 
কল্ষ-কলঙ্কিত পটভূমির অন্তরালে শুনতে পাওয়া যায় রূপাস্তরহীন আত্মচেতনাহীন 
গ্রাম্য সমাজ-জীবনের নিরস্তর বয়ে-চলা স্থির মন্থর ধবনি। বাজাবাদশা।র যুদ্ধ বিগ্রহ 
যেমন সতা, তেমনি এই সমাজ-জীবনের প্রবাহিত হওয়ার ধ্বনিও সত্য । 

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় তৃকী বিজয়ের পর একাদিক্রমে কয়েকটি রাজবংশ 
বাংলার রাজনৈতিক জীবনের ভাগাবিধাতারূপে আবিভূ্ত হয়--১৩৩৯১৪০৬ 
খুষ্টাব্ৰ ও পুনরায় ১৩৪২-১৪৮১ খৃষ্টাব পর্যস্ত হুলতান ইলিয়াস শাহ ও বংশধরগণ 3 
১৪*৬-১৪৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত রাজ। গণেশ ও বংশধরগণ 7; ১৪৮৬-১৪৯০ খৃষ্টাব পর্যস্ত 
হাবসী বাজন্যবর্গ ; ১৪৯৩-১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ₹ুসেন শাহ ও বংশধরগণ ; তারপর 
আসেন শের-শা”, কিন্তু ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বাংলায় মুঘল শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় শের-শা'র বংশধরদের আধিপত্যও বিলুপ্ত হয়; যোঁড়শ শতকের শেষের 
দিক থেকেই বাংলার সমুত্র ও নদীপথে মগ ফিরিঙ্গিদের দন্াতার দৌরাত্মোে ঢেউ-এ 
ঢেউ-এ মাতামাতি স্থবকু হয়; তারপর দৃশ্ঠপটে আবিরভীব হয় ইংরাছজ বণিকের, 
অষ্টাদশ শতকে বৃটিশ বিজয়ের কলকোলাহলের সমূদ্রে আমীর ওমরাহ দের 
রাজত্বকালের শেষ সুর্য অন্ত যায়; আকাশের মধ্য়ুগীয় মেঘ কাটে, দেখ! দেয় নতুন, 
মেঘ। এই ক'শ' বছরের রাস্ত্রীয় শাসনের কাঠামো! যেমন সামস্ততাস্ত্রি (কোন 
কোন এঁতিহাসিক একে 00181010151) £6500981151) বলেছেন )১* তেমনি এই 
সামন্ত-জীবনের অনুধ্যের আদর্শও একটিমাত্রই__ ক্ষমতার অধিকার। বিবদমান 


* ঢাকা বিশ্ববিভালর প্রকাশিত 111501 ০1950881, ৮০1. []. 


৪৬ মানবধধ্ ও বাংলা-কাব্যে মধ্যযুগ 


' জ্রবাব-নুলতাঁনদের বেলায় যেমন একথা সত্য, তেমনি বাজহস্তা হাবসী দাস অথবা 
ত্বজনতদ্যা ভ'ইএঞাদের বেলায়ও তা সমভাবে সত্য । বাজ! প্রতাপাদিতাকে এই 
সামন্ত-জীবনের প্রতীকরূপে তাই অনায়াসে গ্রহণ করা চলে। তিনি মগ ও 
মুঘলদের ভয়ে পলাতক পতৃণগীজ সমরনায়ক কার্ডালোকে আশ্রয় দান করে পরে 
্বীয় স্ার্থে অগম্নানচিত্তে হত্যা করেছিলেন ; তাণছাঁডা “প্রবাদ আছে যে, বসস্তা রায়ের 
বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের দিবসে পুরী 'প্রবেশ করিয়া প্রতাপ নিবস্ত্ পাইয়া তাহণকে 
তরবারির আঘাতে নিহত করেন। বসন্ত রায়ের দুঈ পুত্রও নিহত হন; কনিষ্ঠ 
নাবালক ক্চুরায় বাচিয়া গিয়া বাঁদশাহেব দরবাবে অভিযোগ করেন ।-"****রাজা- 
বৃদ্ধির আকাজক্ষায় এই সয়ে পাষাণ হৃদয় প্রতাপ স্থীয় নাবালক জামাতা চন্ত্রত্বীপের 
অধিপতি বামচন্দ্রকে হত্যা করিবার কল্পনা! করেন ; প্রতাপের পুত্র ও কন্তার কৌশলে 
রামচন্দ্র রক্ষা পান ।”* অর্থাৎ, মধাধৃগীয় অধিকারের সাধনায় কোনরূপ শ্কমার 
মানসিক বুদ্ভির প্রতিরোধ নেই ; দয়া নেই, দক্ষিণা নেই, সনে নেই, প্রীতি নেই, 
কোনরূপ *নতিক বোধের নাঁমগন্ধ নেই ৷ সামন্ত জীবনের নীতিবোধ স্বতন্ত্র তারই 
লালসার বক্ত আভায় আলোকিত যে কোনরূপ ছলকৌশল শঠতায় অধিকতর 
ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া । দিল্লী ও বাংলার কলহ, নবাব সুলতানদের আত্মকলহ, 
ভূ'ইএ্াদের সঙ্গে বাদশাহের বিরোধ, আর ভূ"ইঞ্াঁদের আভাম্তরীণ বিরোধের 
বিভিন্রম্থী লালসার আগুণ যখন মধায়ুগের বাংলাব সামাজিক আকাশকে রাঙিয়ে 
তুলেছিল, তখন বাংলার গ্রামা-সমাজে সাধারণ মানষ আর কোন আকাশে 
নিরাপত্তার স্যের সন্ধান করেছিল । 

কিন্তু, স্যর সন্ধান মেলেনি, বরং মগ ফিবিঙ্গি দস্থারা যখন আবিভূত হলো, 
তখন অস্থির ত্রাস ও আতঙ্ক স্বস্থিব আশায় দ্িখিদিক আশ্রয় সন্ধান করে ফিরেছে। 
সামন্তদ্দিন তালিস নামক অনৈক মুসলমান লিপিকাঁর লিখেছেন, আকবরের সময় 
থেকে সায়েস্তা খর চট্টগ্রাম বিজয় অবধি আরাকানের মগ ও পতৃগীজ জলদন্রার! 
বাংল! লুণ্ঠন করত। “তাহারা হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী-প্ররুষ ছোট-বড় "সকলকেই বন্দী 
করিয়া আহীদের হাতের পাতা ছিদ্র বিয়া তম্মধ্যে সক বেজ প্রবেশ করাইয়া 
বাধিত এবং একজনের উপর আর একজনকে চাঁপাইয়। জাহাজের পাটাতনের .নিয়ে 
ফেলিয়! বাখিত। যেখন লোকে পাণথীকে আহার দেয় সেইরূপ তাহার! প্রতিদিন 
সকালে ও সন্ধায় উপব হইতে বন্দীদের আহারের নিমিত্ত চাউল ছড়াইয়া দিত ।*-. 
**“মগেরা বহুকাল ধরিয়া দন্ত! করার ফলে তাহাদের দেশ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে এবং 

ক মধাতুগে বাঙ্গলা__কীলী প্রসন্ন বন্দোপাধায় ্‌ 
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তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশ ক্রমেই জনশূন্ত হইয়াছে এবং 
দন্থাদিগকে বাধ দিবার শক্তিও ক্রমে কমিয়! আসিয়াছে । ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে 
এই দন্থ্যদলের যাতায়াতের নদীগুলির উভয় পার্শে একজন গৃহস্থও রছিল না। 
তাহাদের সচরাচর যাতায়াতের পথে বাঁক্‌লা অঞ্চল এবং বাঙ্গলার অন্যান্য অংশ পূর্বে 
শম্তশালী এবং গৃহস্থের পল্লী দ্বারা পরিপুর্ণ ছিল। প্রতিবর্ষে এই প্রর্দেশ হইতে বন্থ 
পরিমাণ সপারির কর আদায় হইয়া রাজকোষ পুর্ণ করিত। কিন্তু দক্থ্যদল লৃন ও 
নরনারী হরণ করিয়া এই প্রদেশের অবস্থা এমন করিয়' ফেলিয়াছে যে, তথায় একখানি 
বসতবাটীও নাই ; অথব1 একটি প্রদীপ জালাইবার লোকও নাই, ইত্যাদি ।* 
মধ্যযুগের বাংলার বাষ্থ্ীয় ইতিহাস বৃদ্ধের হষ্কার, দন্্যতার দাপট আর ক্রবতার 
নিঃশঙ্ক অভিপ্রকাশে চিহ্কিত। অবশ্ত, এই কালে! আকাশের মেঘের ফাকে ফীঁকে 
মাঝে মাঝে ্গিগ্ধ চন্দ্রকিরণের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে, যেমন হুসেন শাহের 
রাজত্বকাল-_কিস্ত সে সময়েও বাংলার সমাজ-জীবন পূর্ণ সংহতি ও শাস্তি অর্জন 
করেছে বলা যায় না| বুন্দাবনদাস লিখেছেন, চৈতন্যদেধ নৌকায় নীলাচল 
যাওয়ার পথে সংকীর্তন আরম্ভ করেন; তখন নৌকার মাঝি আতঙ্কিত হয়ে বলছে, 
বৃঝিলাঙ আজি আব প্রাণ নাহি বয়॥ 
কুলে উঠিলে সে বাঘে লইয়! পলাঁয়। 
জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভীবেই খায় । 
নিরন্তর এ পানীতে ভাকাইত ফিরে । 
পাইলেই ধনপ্রাণ ছুই নাশ করে ॥। 
এতেকে যাবত উড়িয়ার দেশ পাই ॥ 
তাবত নীরব হও সকল গোপাঞ্রি | 
(1অস্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়) 
এই অধ্যায়েরই প্রথম দিকে আছে, “ছুই বাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ। 
মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ ॥” অর্থাৎ মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা শান্ত ও হ্তিশীল 
কালও বাস্ীয় বিশৃহ্ধল! ও জীবনের নিবাঁপত্তাবোধহীনতার চেতনায় বিষঞ, 
অত্যাচারীর অত্যাচারে হকচকিত। 
শাস্তি, নিবাপত্ত। এবং নিবিরেোধ জীবনধাত্রীকে ঘদি গণ-মানলের আরাধ্য লক্ষ্য 





দস 


আচার্য যদুনাথ সরকারের 91000155 11) ?৮1181)81 [0058 এবং কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্ায়ের 
“মধাবুগে বাঙলা? ষ্টব্য ৷ 


৪৮ মানবধর্ষ ও বাংলা-কাব্যে মধ্যযুগ 


বলে গণ্য করি, তাহ'লে নিংসন্দেছে বলা চলে মধ্যবুগের আকাশ ছিল তমসাবৃত। 
এই অন্ধকার আকাশ সিংহাসন-লিপ্, ক্র.বচক্রী ব্যক্তি, লোভী ভূইএা আর মাহর 
ও পণ্যের বাবসাদার ফিরিঙ্গি ওআগ দ্থ্যদের অবাধ লীলাভূমি! বিভিন্ন ঘটনা! ও 
চক্র-চক্রাস্তের ফলে এরা এই আকাশে আবিভূত হয়েছে, এবং নির্দিষ্ট স্বানে ও কালে 
তাদের লীলার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে । তাদের লক্ষ্য ছিল এক, ক্ষমতার অধিকার $ 
কর্ম ছিল বিবিধ-_লৃগন, নরহত্যা, ছলকৌশল শঠত1। এইসব বিবিধ কর্ম ঘখন 
একই সাম।জিক পরিবেশে ঘৃরপাক খেয়েছে, তখনই স্থষ্টি হয়েছিল ম।ক্ম বণিত 
প্রাকৃ-বুটিশ রাষ্ট্রীয় অবস্থা--91750. ৪]1 9676 ১00821108 ৪89103 211%. 

এরই অন্তরালে চলেছিল রূপান্তরের খেলা, এমন কি শ্রুপ্ত গ্রাম্য সমাজ- 


জীবনেও । 


॥ ছুই ॥ 

রাষ্ট্রীয় জীবনের এই দ্বৃধিপাক ও ওঠা-নামার পাশাপাশি আরও একটা বিরোধ 
চলেছিল সমী'জ-জীবনে, আর প্রায়শই তা বূপ পবিগ্রহ করত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের । 
ইহা ধর্ম-কলহ । আমীর ওমরাহের যুদ্ধব্গ্রহের চেয়ে ধর্ম-বিরোধের প্রভাব তুলনায় 

নগণ্য ব! অল্ল ছিল না, ছিল অধিকতর ব্যাপক ও অর্থবহ । 
ভাবৃতবর্ষের মুন.লম অভিয।ন পূর্বেকার অভিযানগুলির ন্যায় শুধুমাত্র দামরিক 
অভিযানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি ) মুদ্লমান অভিযানকারীদের ছিল বিশিষ্ট সংস্কার 
স্কৃতি এণং আদর্শ । তাই সংঘাতটা ছুটে বিরোধী সংস্কৃতি ও সামাজিক আদর্শের 
ংঘাতে পরিণত হয়। অবশ্য ভারত অভিযানের বনু পূর্বেই ইসলাম তার প্রথম 
যুগের মানবিক আদর্শ, একাস্তিক নিষ্ঠা! এবং প্রগতিশীল দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিল। 
স্থতরাং ভারতে সনাতন হিন্দু এবং মুসলিম সংস্কত্তির যে সংঘাত দেখা দেয়, তা ছুটো 
কষয়িষু জীর্ণ সামাজিক আদর্শ ও সংস্কৃতির সংঘাতে পর্যবসিত হয়। এই সংগ্রামে 
ইসলাম জয়ী হয়েছে ; কারণ সে হৃগের বিশ্বের সমাজ সংস্কতির ইতিহাসে তার 
প্রগতিশীল ভূমকা নিঃশেধিত হয়ে গিয়ে থাকলেও তৎকালীন ভাবতে প্রচলিত 
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সামাজিক আদর্শের তুলনায় ইসলামের আধর্শ ছিল প্রাগ্রসর। বল! বাহুল্য, 
ইসলামের এই বিজয় সহজ এবং সুগম হয়নি । তাই দেখি, চৈতনাদেবের আষলে 
এবং পরবর্তীকালে বহিরাগত মুসলমান এই হিন্-বৌদ্ধ ভারতীয়দের মধ্যবর্ত 
ঘোগশ্ত্ব__-ভাবরতীয় মুসলমানদের আবির্ভাব হওয়া! সন্তেগ হিন্ৃ-মুসলিম সংস্কৃতির 
সংঘাত তখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চলছিল। চৈতন্ত পূর্ববর্তা হৃগের চিত্ত 
আছে বিস্ভাপতির “কীতিলতায়,। তিনি লিখেছেন, 

কতহ্ছ' তুরক বরকর, 

বা জাইতে বেগার ধর। 

ধরি আনএ বাতন-বুম, 

মথ” চড়াবএ গাইক চূড়া । 

ফো'ট চাট জনউ তোড়, 

উপর চড়াবএ চাহ ঘোড়। 

ধোআ উড়িধানে হিরা! সাধ, 

দেউল ভশাগি মসীদ বাধ । 

গোরি গোমঠ পৃবলি মহী, 

পএ্রছু দেবাক ঠাম নহী | 

হিন্টু বোলি হইরহি নিকার, 

ছোটেও তুরুকা তভকী মার ।* 

[ কত তুকক রাস্তায় যেতে বেগার ধরে । ব্রাহ্ষণবটুকে ধরে এনে তার মাথায় 
চড়িয়ে দেপ্প গোকুর রাঁড্‌। কৌটা চাটে, পৈতে ছেড়ে, ঘোড়ার উপর চায় চড়াতে। 
ধোয়া! উড়ি ধানে মদ চৌলাই করে, দেউল ভেঙ্গে মস্জিদ বানায়। গোরে ও 
গোমঠে মহী হলে। পূর্ণ, প1 দেবার একটুও স্থান নেই। হিন্ুকে বলে, দরে 
নিকালে!। তুকুক ছোট হলেও বড়কে মারতে যায় । ] 

কথিত আছে যে, রাজা গণেশ শ্বল্পকালের অন্ত পাঠানদের পরাজিত করে 

ংলায় হিন্দু বাঁজত পুনঃ সংস্থাপন করে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছিলেন 
প্রচুর; এবং তীর (বাজনৈতিকঘা অন্য কারণে) দ্ধর্মত্যাসী পৃ জলালু-দ-দিসও 
বাজ! হয়ে হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিলেন । এই ঘাত প্রতিঘাতের 
ধাক্কায় দেখতে পাই চৈতন্তদেবের পমকালীন বাজ হসেন শাহ, নান! ভাবে বিদ্তা ও 


* নুকুমার সেনের 'নধ্যবুগ্সের বাংল? ও বালালী। গ্রন্থে উদ্ভূত | 
এ) 


ও মানবধর্ষ ও বাংল! কাব্যে মধাহুগ 


মাছিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা! করেও উড়িত্যার দেবমন্দির বিনষ্ট করেছেন। এই আমলের 
ধর্ষকলহ লম্পর্কে জয়াননদ লিখেছেন, 
পিরল্য। গ্রামেতে বৈষে ঘতেক ঘবন। 
উচ্ছন্ন করিল নবহীপের ব্রাক্ষণ ॥ 
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবন্ধীপের কাছে। 
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যৃগে গে আছে ॥ 
এছাড়াও সর্বাপেক্ষা উজ্্্ন দ্টাত্ত পাওয়। যায় বুন্নাবনদাসের “চৈত্ততাগবতে' |, 
&বঞচব হরিদাসকে মুসলমান হয়ে [হস্থ আচার পালন করাব অপরাধে মুসলমানর! 
মুন্ক পতির কাছে ধরে নিয়ে ঘাস্ব। তিনি হরিদাসকে হিন্্ব আচার ত্যাগ করার 
অনুরোধ কবে বলছেন, 
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন। 
তবে কেনে হিন্দ্বর আচারে দেহ মন ॥ 
আমর! হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত। 
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত ॥ 
জাতি-ধর্ম লঙ্গি কর অন্য-ব্যবহার ॥ 
পর-লে'কে কেমতে বা পাইবা নিস্তার ॥ 
(আদিখও, ১১শ অধ্যায়) 
হবিপ্ধান-বিচারের কাছিনী ছাড়াও «চৈতন্তভাগবত' এবং ঠৈতন্তচরিতামৃত'-এ 
নবন্থীপের কাজীর আদেশে চৈতগ্যদেবের পার্ধধদের কীর্তন ও মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাছ্যযন্ত্ 
ভাঙ্গার কাহিনী সবিস্তারে বণিত হয়েছে। বন্তপুর্বে ইবন বতুতা লিখে গিয়েছেন, 
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হিন্ছ-সমাজের মধ্যেও প্রতিরোধের প্রবল আগ্রহ । যবন সংস্পর্শদোষে যাদের 
জাত গিয়েছিল তাদেরকে প্রায়শ্চিস্ত করিয়ে পূনরায় হিন্বুসমাজে স্থান দেওয়ার প্রচেষ্টা 
হিন্দু সমাজপতিদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম অভিযান যে হিন্দৃপমাজের 
উপর প্রবল আক্রমণের নুত্রপাত করেছে, এ চেতনায় তীরা ক্রমশই উদ্ছ্ধ হয়ে 
ওঠেন। নানাপ্রকার মেল-বদ্ধনীর দ্বারা ত্রাদ্ষণ সমাজের মধ্যে পুনরায় সথিতি- 
স্বাপকত। আনয়নের চেষ্টা হয়, 


* ঢাক বিহধিভালয়েয় [3156919 ০1 7369881, 4০11. [] তে উদ্ধৃত 
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অবস্ঠ, এই ধর্ম-কলহ শুধু হিন্দু হৃপলিমূ ভাবধারার কলহেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 
সে কালে হিন্দৃ-বৌদ্ধ ধর্মমতের সংঘাতও যে বর্তমান ছিল, তার স্বাক্ষর রয়েছে 
“চৈতন্ত ভাগবতে' । বুন্দাবনদাস লিখেছেন__ 
তবে নিত্যানন্দ গেল! বৌদ্ধের তবন। 
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌহ্ধগণ। 
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে। 
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে | 
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া। 
বনে ভ্রমে' নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ॥ ( আদি খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়) 
“চৈতন্ত চরিতামতে' মধ্যলীলার নবম অধ্যায়ে বণিত হয়েছে যে, তত্ববিচারে 
বৌদ্বগণ চৈতন্তদেবের নিকট পরাভূত হয়ে তাকে “অপবিত্র অন্ন খাওয়ানোর বড়যন্ 
করেছিল । 


॥ তিন ॥ 


এই ধর্ম-কলহ এবং সংস্কৃতি-সংঘাতের অন্তরালে ইসলাম ভারতে কোন্‌ নতৃন 
বাঁশী বন করে এনেছিল, এবং কোন্‌ ধারায় ভারতের সমাজেতিহাসকে প্রবাহিত 
করছিল, তা বিচার করে দেখা যাক। প্রথমেই স্বীকার্ধ যে, ভারতে যার! ইসলামের 
বার্ভাবহ ব্ূপে এসেছিল, তাদের মধ্যে ইসলামের আদি সজীবতা, শিষ্টা, উদারতা ছিল 
না । একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করা ঘাক। প্রথম খলিফ! আবৃবকর “কগজে এলাহী'র 
প্রতি এক নির্দেশনামায় বলেছিলেন, 'ন্যায়পরায়ণ হবে, অন্তায় আচরণকারীরা 
কখনও উন্নতি করতে পারে না) সাহসী হবে, মৃত্যু বরণ করবে তবু আত্মসমর্পন 
করবে না। সদয় ব্যবহার করবে, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও শিশুর গায়ে হাত তুলবে না। 
ফলের গাছ নষ্ট করবে না, খাগ্যশন্তাদি এমন কি পশ্ডও নয়। শক্রকেও একবার কথা 
দিলে কিছুতেই সেই কথার খেলাফ করবে না। আশ্রমবাসীদের প্রতিও কখনও 
ফঠোর হবে ন1। আব্বকরের এই উক্তির মধ্যে যে উদারতা এবং সুস্থ কল্যাণবোধ 
প্রকাশ পেয়েছে, ভারতে অভিঘানকারী কোন মুসলমানই তা দাবী করতে পায়ে 
না) কারণ, ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্তরূপ। কিন্ত তথাপি ভাদের আচয়ণে ছিল এমন 
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একটা নতুন ভঙ্গী এবং কঠে ছিল এমন একটা নতুন স্বর যা সেই কালের কিছু 
সংখ্যক ভারতীয়ের মনে রেখাপাত করে এবং তাদের ইসলামের দিকে আকর্ষণ করে 1, 
অবস্তা, বিজয়ী শক্তির ধর্মমতের প্রাধান্ত সহজেই সামাজিক শ্বীকৃতি লাভ করে, তথাপি' 
এর আকর্ষণের মধো কেহ কেহ এমন সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছিলেন যাতে তারা 
স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে অন্প্রাণিত হয়েছেন। অন্তান্ত সম্প্রদায় ইসলামের 
অস্তভূক্ত হওয়ায় তাতে ইসলামেরও নব রূপায়ণ হয়েছে। 

প্রথমত, ইসলামের সামাজিক সাম্যের আদর্শ। ভারতে আসতে আসতে এই 
আদর্শ কিঞ্চিৎ ক্ষুপ্ন হয়ে থাকলেও মোটামুটিভাবে তা অক্ষম ছিল। সামাজিক 
সমানাধিকারের এই আদর্শ এবং শ্রেণীগত সংস্কারের অন্পস্থিতিই বর্ণ-সংস্কারে, 
জর্জরিত ভারতে ইসলামের বিজয়াভিযানের অন্যতম কারণ। আর ইসলামের 
পরিধির বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন উতপীড়িত মানুষের কাছে ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় 
আকর্ষণ ও প্রলোভনরূপে কাজ করেছে। হিন্বৃ-সামাজিক-সংস্থার নির্মম বিধানে 
যার! নির্ধাতিত হচ্ছিল,__বর্ণ-সমাজের অন্তর্গত নিয় বর্ণগুলি এবং বর্ণ-সমাজের 
বাইরের অষ্পৃশ্ট জাতিগুলি__তারা এসলামিক সমাজ-সংস্থাপ্ন আশ্রয় গ্রহণ করে 
সামাজিক নিধাতন থেকে মুক্তিলাভ করেছে। হিন্দ সাজের বিধানদাতাদের নিকট 
যারা ছিল শৃদ্র এবং অশ্পৃশ্ঠ পর্যায়ের, ইসলাম তাদের দিলো মুক্ত মানুষের অধিকার, 
এবং তাই নয়, ব্রাহ্মণদের উপরেও প্রভুত্ব করার ক্ষমতা । চৈতন্রদেবের আমলে 
বিবদমান হিন্দ সমাজ-সংস্কতি এবং মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতি উভয়ের বুকে ক্ষয়ের চিহ্ন 
বর্তমান থাকলেও, এইখানেই তুলনা মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতি ছিল প্রগতিশীল, আর 
সেজন্য তার বিজয় ও হয়েছে অপ্রতিহত। সামাজিক চিন্তাধারার এই উদ্দারত! এবং 
সমানাধিকারের আঘর্শই ভারতের স্মাজেতিহাসে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অব্দান। আর 
এই আদর্শের মধ্যে আছে মানুষের মানবতার স্বীকৃতি। ভারতে ইসলামের 
বিজয়াভিথান সম্পর্কে হাভেল বলেছেন: “মহম্মদের সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেক মূঘলমানকে 
সমান আত্মিক ম্ধাদ! দান করেছে, ইসলামকে রাজনীতি ও সমাজনীতির মিলনভূমি 
করেছে, আর তার উপর স্থুস্ত করেছে সমাজশাসনের ভার। পৃথিবীকে সহজ 
স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখী হওয়ার বিধান হিসেবে 
ইসলাম ঘথেষ্ট। বৌন্ধ-দর্শন : এবং-ত্রাক্ষপ্য চিন্তাধারার গৌঁড়ামি যখন সমগ্র উত্তর 
তারতে একটা রাজনৈতিক বিক্ষোত স্থৃষ্টি করে, তখন সেই সংকট মুহূর্তেই ইসলাম 
তার চূড়াত্ত রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করে।”* এই বিয়লাত তার পক্ষে কখনই 
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সম্ভব হতো না, যদি না তার মধ্যে সাধারণ মানুষের মানবতার স্বীকৃতি থাকত। 

” এই সামাজিক আদর্শের পাশাপাশি আছে তার একেখবরবাঁদের আদর্শ । ঈশ্বর 
এক এবং অভিন্ন, এই জ্ঞান পৃথিবীর বনু মাচুষের সংস্পর্শজাত ব্যবহারিক বিষয়- 
চেতন! থেকেই জন্মলাভ করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বাহ্‌ আকৃতি প্রকৃতি এবং 
হাদয়াহুভৃতির মধ্যে যে এঁক্য দেখতে পাওয়া যায়, সে চেতন! থেকেই একক অভিন্ন 
সৃষ্টিকর্তার আদর্শ বিকাশলাভ করে থাকে। সুতরাং একেশ্বরবার্দের আদর্শকে 
বিবেকবৃদ্ধি ও হুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। ভারতের 
নিকট এই আদর্শ সম্পূর্ণ নতুন না হলেও বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে ভারতের সংযোগ বিনষ্ট 
হয়ে যাওয়ায়, এবং তার আধ্যাত্মিক আদর্শকে প্রত্যক্ষ বিচায়ের তুলাদণ্ডে পরিমাপ 
করতে হয়নি বলে লে আদর্শ একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল $ এবং মুসলমাঁন- 
অভিযানের কালে তেত্রিশ কোটি দেবতার অস্তিত্ব ছিল ভারতে । আধ্যাত্মিক 
চিন্তাধারার এই শোচনীয় অবস্থায় ইসলাম যে ভারতের চিন্তাজগতে এক অভিনব 
তরঙাঁতিঘাত তুলেছিল তা! বল! বাহুল্য। আর এই ভূমিক] গ্রহণ করে ইসলাম 
ভারতে ফুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করছিল। এ শুধু বহু ভগবানের আদর্শকেই 
আঘাত কৰেনি, পৌত্তলিকতাকেও সমভাবে আঘাত করেছে ; ফলে অন্ধ বিশ্বাসের 
ভিত্তি শিথিল হয়েছে । 

তারপর বনু মানুষের মেলামেশা! ওপারম্পরিক আদান প্রদান থেকে যে আধ্যাত্মিক 
দু্টিভংগীর উন্মেষ, তার মধ্যে বু মানুষের মিলনের বীজও অন্তশিহিত থাকে। 
ব্যবহারিক কার্ধক্ষেত্রে যতই উপেক্ষিত হোক না কেন, “কানাক্া! সো উন্মাতান 
ওয়াহেদাতান" ( সম্গগ্র মানবমগ্ডলী এক জাতি) ইসলামেরই বাণী। ইতিহাসবিদ 
আচার্ধ ঘুনাথ সরকারের মতে, ভারতে ইসলাম বিজয়ের বহুবিধ সফলের অন্যতম 
স্থফল হুলো, বাহির বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সংযোগ পুনঃস্বাপন, এবং ভারতের নৌ ও 
সামৃত্রিক বাণিজোর পুনরুজ্জীবন। এর ফলে ভারতের আত্মনির্ভর অহমিকা ও 
স্ীর্নতা চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যায, অবং দেশবিদেশের বিচিত্র মানুষের সমবায়ে ভারতে নতুন 
মানবতার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি রচিত হয়। 

তাশ্ছাড়া ইসলাম জনসাধারণের সম্মুখে যে অনাড়ম্বর জীবনাচরণের আদর্শ 
তুলে ধরে তার অবদানও কম নয়। ইসলামের প্রথম খলিফাগণ সকলেই অত্যন্ত 
ম্ায়নিষ্ঠ আদর্শ জীবন যাপন করে গেছেন। তাদের মধ্যে দ্বিতীয় খলিফা! ওমারের 
স্যায়পরায়ণতার জন্ত এতিহাসিক গীবন তাকে উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেন। আরবদের 
মধ্যে বু বিবাহের নামে যে উচ্ছঙ্খলতার প্রচলন ছিল, তিনি তার সংস্কার করেন, 


৫৪ যানবধর্ম ও বাংল! কাবো মধারুগ 


এবং আরবদের জাতীয় জীবন থেকে বিলাসিতাকে বিসর্জন দেন। খলিফাদের 
জীবনাচরণের এই অনাড়ছ্বর ওঁদার্য ও মাধূর্য মুসলমান অভিযানকারীদের মাধ্যমে 
এদেশে আসেনি, এসেছে মুসলমান ভক্ত ও সাধূদের বাস্তব জীবনকে অবলম্বন করে। 
এইসব ভক্তদের সাধৃতা নিষ্ঠা ও নিলি জীবন ভারতের অসংখ্য শাস্তিকামী মাহুযের 
হায় জয় করে, এবং ভ্রাতৃত্বের গ্রীতিরসে নতুন সমাজ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আলোক 
বিকীরণ করেছে। 

ইসলামের বিজয়ের আরও একটি অমূল্য অবদান হলো, লৌকিক তাষা ও 
সাহিত্যের আবির্ভাব ও বিকাশ। আর এই সাহিত্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
জাতীয় জীবনের বিকাশের স্বুত্রপাত। সমাজ এঁতিহাসিকের নিকট এই গ্রভাবের 
গুরুত্ব তাই কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। শিল্প সাহিত্য সংগীত ছাড়া সংক্ষেপে 
এই হলো! ইসলামের এতিহাসিক অবদান । এই অবদানের আলোকেই ভারতের 
মধ্যযুগের ভাঁবাকাশ আশ্চর্যভাবে রূপাস্তবিত হয় এবং নতুন ভাবরসে সমৃদ্ধ হয়। 

বাংলার ভৌগোলিক লীমানার মধ্যে ইসলামের প্রভাব অন্থৃভূত হয়েছে আরও 
একভাবে । ইসলাম অভিযানের পূর্বে বাংলার সুসংহত বা এক্যবদ্ধ জাতীয় 
জীবনের কোন অস্তিত্ব ছিল না । বহিরাগত আধ ব্রান্ষণ্য সংস্কৃতি এবং বাংলার 
নিজস্ব অধিবামীদের অনাধ সংস্কৃতির মধ্যে শতাবী ব্যাপী লেনদেন সংমিশ্রণ ইত্যাদি 
হয়ে থাকলেও তাদের সমবায়ে নবতর সংস্কৃতি ও নবতর জাতীয় জীবন গঠিত হয়েছে 
একথা বল! চলে না। তারা সংমিশিত হয়েছিল, কিন্তু যেন রাসায়নিক অর্থে 
মিলিত হয়নি। এমনকি, সেন আমলে ব্রাঙ্গণ্য আদর্শে সমাজ সংগঠনের ব্যাপক 
প্রচেষ্টা হ'লেও তাতে শ্তধূম। কাঠামে। স্থাপন হয়েছিল, কাঠ।মোকে বাচিয়ে রাঙ্গে 
যে প্রাণ তার প্রতিষ্ঠা গ্তব হয়নি। এবার মুসলমান আক্রমণের আঘাতে আর্ধ- 
অনাধ সংস্কৃতির স্ব স্ব নীম আপন! থেকেই মুছে যেতে আরম্ভ করে, এবং উভয়ের 
সংমিশ্রণে গড়। এক নতুন আদর্শ আত্মপ্রকাশ করে। আর্ধের গ্রজ্ঞাধর্মী জীবন- 
বাদের সঙ্গে অনার্ধের বন্তনিষ্ট প্রাণধন্রিতা এসে মিলিত হয়; আর্ধের চিন্তা ও মনন 
অনার্ধের সজীব ক্রিয়ামঈীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়। আর এই সমদ্বিত রূপের উপর 
সামগ্রিকভাবে বধিত হলে! ইললামের প্রভাব। এই প্রক্রিয়া! থেকে উদ্ভূত হয় নতুন 
বাঙ্গালী চরিত্র। চৈতন্তদেব এই নবাবিভূ'ত বাঙ্গালী জাতির গ্রতীক। 


॥ চান্ব॥ 


ভাবজগতে মুসলিম সাধূসম্তদেঘ অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করলেও 
লর্বধা ম্মরণযোগা, মধ্যযুগের সামাজিক ও বাস্রীয় ব্যবস্থা একাস্ভাবেই ছিল সামস্ত- 
তাস্তিক। আর সামস্ততঙ্্রের নৈতিক মুল্যযানে মান্থষের মানবিক মর্ধাদার স্থান খুব 
সামান্যই ছিল । পূর্বকাল থেকে চলে-আস! দাসপ্রথা এ-বুগে বদ্ধমূল হয়। মধ্যহগের 
বাজারে শুধু পণ্যের বিকিকিনি হ'তে। না,যান্ুষ-পণ্যেরও ব্যবস! চলতো | ইবন বতুতা 
বাঙ্গালায় এসেছিলেন চতুর্দশ শতকে । তিনি যে ভ্রধণ-লিপি রেখে গিয়েছেন, তাতে 
দেখা যায়, তখন সুন্দরী যুবতী ক্রীতদাসীব বিক্রয়*মূল্য ছিল এক স্থবর্ণ দীনার (প্রায় 
৭০ টীকা); তিনি স্বয়ং একটি পরমা হুন্দারী ক্রীতদাপী ক্রয় করেছিলেন এ দামে, 
আর তার বন্ধু একজন স্ত্রী কিশোর দাস কিনেছিলেন ছুই স্বর্ণ দীনাবে।* 

পতুীজ পর্যটক বার্কোসা এসেছিলেন ধোড়শ শতকে। তীর বিবরণীতে 
প্রকাশ, “মুসলমান বণিকের! দেশের ভিতরে গিয়৷ অনেক বালকবালিকা! ক্রয় করে? 
ইহাদের পিতামাতা বা বালক-চোরের1 বিক্রয় করে। লইয়া আলিয়া খোজ। 
করিয়া দেয়; কেহ কেহ এক্সপে মারা যায়, যাহার] বাঁচিয়া উঠে তাহাদিগকে 
ভালরূপে মানুষ করিয়া ২*।৩* ডুকাট মুল্যে পারলীকর্দিগের নিকট বিক্রয় করে।? 
€ মধ্যযুগে বাজল। ) 

অষ্টাদশ শতকের রিপোর্টে দেখতে পাই, ১৭১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে মগের! 
বাংলার দক্ষিণ অঞ্চল থেকে আঠার শ' নাগরিক ও বালকবালিকা ধরে নিয়ে যায়। 
তারা আবাকান পৌছায় দশ দ্রিনে। বন্দীদের উপস্থিত করা হয় আবাকান-রাজের 
সস্থথে। তিনি শিল্পকর্মকুশল বাক্তিদের বাছাই করে নিজের দাসরূপে গ্রহণ করেন। 
এদের সংখ্যা মেট বন্দা সংখার এক চতুর্থাংশ । বাকী বন্দীদের গলায় দড়ি বেধে 
বাজারে নেওয়া হয়, এবং শারীরিক বলের তারতম্য অস্থসারে তাগের কুড়ি থেকে 
সতর টাক দরে বিক্রী কর| হয়। ক্রেতার! দাসদের কৃষিকষে নিয়োগ করে, এবং 
খোবাকের জন্ত এদের মাঁসিক বরাদ্দ ছিল ১৫ সের চাল ।** 

১৮*৭ সালে ভাঃ বুকাননের রিপোর্টে দ্বেখ! যায়, দরিগ্ের ঘরের সন্তান 


* ঢাক! বিশ্ববি।লয়ের 17150915 01 85082), ৬০1. [ তে উদ্ভুত 
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৫৬ মানবধর্ম ও বাংল কাব্যে মধার্গ 


হাটবাজারে বিক্রী হচ্ছে । তখনকার দিনে, 'দৃ্িয়ায় পূর্ণ বযন্ক দাস ( নগবে) 
১৫ হইতে ২০ টাকায়, ১৬ বৎসরের বালক ১২ হইতে ২* এবং ৮।১* বংসরের 
বালিকা ৫ হইতে ১৫ টাকায় মিলিত 1+* 

এই পরিবেশে গণ-জীবনও সুখের ছিল ন1। অবশ্ঠ, সেকালের বাংলায় 
পণ্যোৎপাদন হতো প্রভৃত। আর দামেও ছিল অস্বাভাবিক সস্তা । বিদেশ 
পর্ঘটকগণ এবং মুসলমান ইতিহাসকারগণ বাংলার পণ্য সমৃদ্ধি দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত 
হয়েছেন) সোন1 দিয়ে মাথা? মুড়ানো, সোনার পাতে ছানি এবং রূপোতে নি 
দেওয়ার, 'টুয়ের মধো রতু অলঙ্কার, হাজার বাণিজ্য নায়, সাগর বাহিয়! যায় 
কাহিনী শোনা গেলেও (পূর্ববঙ্গের “ভেলুয়া” গীতি ত্রষ্টব্য ), গ্রাম্য জীবনের আসল 
চিত্রবূপ তা নয়। এই সোনার বাংলা সম্পন্ন ভর গৃহস্থদের, সাধারণ মানুষের নয়। 
সেকালে অবশ্যই টাকায় পাচ মণ ধান বিক্রা হতো, কিন্তু বিস্বৃত হ'লে চলবে না, 
সেকালে সাধারণ শ্রমজীবির মন্তুরি ছিল “চার পয়সারও কম।”** ন্ৃতরাং, 
তাদের পক্ষে উদরান্নের সংস্থান করাই ছিল এক অসম্ভব সমন্তা । তাই, র্যালেফ, 
ফিচ, বৃকানন প্রভৃতি পর্যটকরা পল্লী-বাংলার দৈন্তদশার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে 
গিয়েছেন। বৃকানন দিনাজপুর, বংপুর অঞ্চলে অর্ধউলঙগ দরিদ্র প্রজা লক্ষ্য 
করেছেন। তিনি & এলাকায় গৃহস্থালীর আসবাবপত্রের মধো দেখেছেন, মাটি 
বাসন, চড়কা, দা, বটি, কোথাও'একটিমাক্র ঘটি, খাটিয়া ও কাথা । অবস্থাপক্ 
গৃহস্থের ঘরে কয়েকটা মাত্র পিতল কাসার বাসন। কয়েক শ' বছর আগেও হে 
অবস্থা এই্ধপই ছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অথচ আবুল ফজল বণিত 
পণামুল্যেষ তালিকায় দেখতে পাই, তখন এক থান স্থৃতি কাপড় আট আনা থেকে 
দু'টাকায় বিক্রী হতো, একখানা কম্লের দাম ছিল চার আন! থেকে দু'টাকা। 
কিন্তু বাংলা'র দরিদ্র চাবী এত সম্ভার কাপড়ও কিনতে পাঁরত না, তাই নেংটি পৰে' 
ও কাথা গায়ে দিনযাপন করত। 

তার উপর ছিল আবার রাজস্ব আদায়কারী রাজকর্মচারী জায়গীরদারদেষ 
অত্যাচার। কথিত আছে, হুসেন শাহের রাজত্বকালে, ডিহিদীর মামুদ শরিফের 
অধীনে সরকারগণ 'খিল" জমি “আবাদী” বলে লিখে নেয়, এবং প্রজার অতিবিক্ 
খাজনা পরিশোধ করতে ন। পেরে ধান, গক্ু প্রভৃতি বিক্রী করে সর্বস্বান্ত হতে বাধ্য 





সপ্ত ৮.7 অসি 


ঞ* মধাযুগে বাংল গ্রন্থে উদ্ধত 
** মধাযুগে বাজলা--কালীপ্রলন্ধ ব্দ্যোপা ধ্যার। 
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হয়। পরবর্তঁ কালের ইতিহাস এর চেয়ে উন্নত নয়। বিশেষত, আকাল ও 
ব্যাপক খাগ্ভ সংকটের কালে গ্রাম্যসমাঁজের অবস্থা কি বদপ ধারণ করে, সে কথা 
স্থবিদিত। 

রাজা রাজড়া, নবাব-বাদশাহের] ক্ষমতা অধিকাবের বড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, 
সমাজ-বিধায়কর নিজ নিজ সমাজ লংবক্ষণের দুশ্চিন্তায় ছিলেন মগ্র, গ্রাম্য প্রধানবা 
রাঁজন্যবর্গের সুখবিধানের জন্য ছিলেন চিন্তিত, কিন্তু সাধারণ ছুঃস্থ মানুষের জীবনের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করার অবসর বা চিন্তা কাহারও ছিল না। এদ্দিকে দৃষ্টিপাত করার 
কথাও নয়। তাই বাংলার বৃহত্তর গণজীবন প্রাচুর্ষের দেশেও ছিল বঞ্চনার বেদনায় 
পাওুন। অ-মানবিক বিধাবধান ও পরিবেশের শাসনে বিষষ্ন। 


॥ পাচ॥ 


এই সামন্ত সমাজের অর্থনৈতিক জীবন ছিল অনিশ্চিত, নিরাপত্তাবোধহীন । 
সমাজ ছিল আত্মপমাহিত, বহির্জগতের সম্পর্কহীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই অসহায় 
পরিস্থিতিতে নৈনগিক প্রভাবের নিকট মানুষের পরাভব অবশ্যন্তাবী। এখানে 
প্রাকৃতিক পরিবেশকে জয় করার হৃষ্টিশীল কর্ম নেই, আছে পরাভবের নিঃসঙ্কোচ 
স্বীকৃতি । স্থৃতরাং, কুসংস্কার, প্রারকতিক শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ এবং যুগবিস্ভৃত 
আদর্শের নিকট প্রশ্বহীন আত্মবিক্রয় সেকালের মানুষকে সমস্ত রকমের আত্মচেতন] 
থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। অর্থাৎ, সামন্ত ফৃগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সামস্ত- 
সমাজ অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার বন্ধনে মানুষকে আবদ্ধ করে বেখেছিল। ইংরেজী 
17609%61 কথাটি দিয়ে এ সমাজের পরিচয় দেওয়া চলে। বাইবের দিকে 
প্রসারিত হওয়ার পথ হারিয়ে সেই সম1জ কন্তরী-মুগের ম্যায় আপন গন্ধে বিভোর 
ছিল। আপন অস্রই "তার সমস্ত সথখ-ছুঃখ-আনন্দ-সম্দ্ধির উৎস। বহির্দেশ 
সম্পূর্নপ্ূপে অবকুদ্ধ। তাই, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বিধাতৃপূরুষদের দবৈরাচার এখানে 
একান্তই সহজ ও সম্ভব। আর এই স্বৈরাচার শুধুমাত্র শাসন ব্যবস্থার নয়, 
ভাবাদর্শেরও | শ্রীযুক্ত নুকুমার সেন সেকালের সাংস্কৃতিক ও মনোজীবনের 
অধঃপতনের নিদর্শণ স্বরূপ সমসামগ্সিক তথাকধিত” রণ-নীতির একটি পৃণ্থি থেকে 
একটি বিধান তার “মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শক্রসৈন্ঠ 


৫৮ মানবধর্ম ও বাংল। কাব্যে মধ্যহ্গ 


চারদিক ঘিরে আক্রমণ করলে কর্তব্য কি, সেই সম্পর্কে & পৃ'খিতে বল! হয়েছে, 
শ্মশানের ।ছাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে বেটে তুর্ধের গা 
ভালো কবে মাখিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে হবে, 
ওং অং হং হালিয়! হে মহেলি বিহঞ্জহি সাহিণেহি 
মশাণেহি খাহি লুঞ্চহ কিলি কিলি কালি হুং ফট, ম্বাহ]। 

আর শ্বেত অপরাজিতার মূল ধুতুরা পাতার রসে বেটে নিজের কপালে তিলক 
এটে সর্বজ্ঞোদয় মন্ত্রজপ করতে হবে। ত'হ'লে সেই তুর্ষের শব্দ শুনে “ভবতি 
পরচক্রভজং স্বসৈন্যবিজয়ঃ” ৷ তাছাড়া, ধর্শাচরণে বিকৃতি, অস্তর্জলি, নরবলি, 
সহমরণ ইত্যাদি বিধিব্যবস্থার মধ্যেও এমন এক মানসসংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়, 
যাঁকে কোনভাবেই গতিশীল বা কার্কারণ সম্পর্কের চেতনাধুক্ত বলে স্বীকার করা 
যায় না। 

এই অধঃপতন দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই আরম্ত হয়েছিল । মুসলমান অভিযানের' 
বন পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ বিশ্বের সহিত সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে, 
সম।জের দি বাইরের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা হারিয়ে অস্তবে সন্কৃচিত হয়ে যায়, এবং 
এই সংকোচনের মধ্যেও নিজের অস্বাভাবিক ক্ষুদ্র তাকে মহত্ব বলে প্রতিভাত হয়। 
স্থগ্রসিদ্ধ মুসলমান এঁতিহ1সিক অল্‌ বাঁরুণি ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে ভারত 
অমণে আসেন। ভারতেব বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি সে সময়কার হিন্দুদের 
বিকৃত বৃদ্ধি, অহঙ্কার, জাত্যভিমান, ভিন্দেশাগত বাক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ ও দ্বণাঃ 
এবং যুক্তিহীন আত্ম-সর্বস্তা দেখে দুঃখিত হয়েছিলেন । তাঁর অভিমত কঠোর 
হ'লেও এখানে উল্লেখযোগ্য 2 71016 17100506116 1181. (1616 15 100 
০019 11109 (19115) 00178010917 11106 0176119 10 1010)69 11106 01061155 010 
50191)095 1116 01)6175. 111)6% 876 19091), 10091191715 ৬৪115 59] 
০01709150 800 90110. 71169 810 0৮ 1790016 115091019 11 ০010120- 
010901106 */1081 0169 10)0%%, 8100 05105 £1986551 7095$91015 ০9816 €০ 
ড/111)1)010 11 [10] 10000 01 81011)61 08516 1210115 (11611 19601016, 
৪011 00001) 70019, ০1 ০00156, 01) 81 016181)67- 4১০০০0178 (০ 
00611061151 01)676 19 200 ০61)61 0০10119 018 0106 ০8101) 601 0106119, 20 
01116117806 01 10917 00 11)62195 2150 130 0198160. 0911)69 0965806$ 
0360) 1786 ৪00 1000%15085৩ 01 8016100৩ ড180506$৩1.* এই একান্ত 


* অল্‌ বারুণি £ ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পঃ ২৯ 
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আত্মনির্ভর, ভৌগোপিক সীমায় আবদ্ধ দি যে অন্ধ, জীবনের গতিশ্ীলতাহীন এবং 
সমস্ত কল্যাণবৃদ্ধিবঞ্জিত তা” বলা বাহুল্য। জীবন এবং চিস্তাধাবা যখন এমনি 
খাতে প্রবাহিত হয়, তখন তা” আর কোন কিছুকেই সৃষ্টি করতে পান্রে না, স্থ্টীকেও 
সহজেই বিনষ্ট করে পঙ্কিলতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। 

. বাইরে প্রসারিত দৃষ্টিকে অন্তরের মধো লংকুচত করার ফলে এবং জীবন লম্পর্কে 
সর্বপ্রকার সৃষ্টিশীল গতিশীল আগ্রহ-অঙ্রাগ বিলুপ্ত হওয়ার ফলে ব্রাঙ্ষণ পঞ্ডিতদের 
পক্ষে কাশী নবহীপের শিক্ষাকেন্দ্রে ব্যাকরণের তর্ক নিয়ে মশগুল থাক! সম্ভব হয়েছে । 
তীর্দের এই কুট তর্ক বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোনভাবে পম্পফিত কিনা ত! অনুসন্ধান 
করার অবসর তাদের ছিল না; অথবা তাদের তর্কসুদ্ধ দ্বার] সমকালীন জীবন 
কোনভাবে উপকৃত হচ্ছে কি না তা” বিচার করাও ভীদের মনোজগতের অন্তর্গত ছিল 
না। তারা ভীদ্ের মানস-জগতের আভিজাত্য, সংস্কতের আভিজাতা এবং 
সংস্কার-সংস্কৃতির আভিজাত্য সংরক্ষণের প্রতিই ধত্বুবান ছিলেন। তাই কত্তিবাশ 
কাশীদাস গ্রভূতি বাংল! ভাষায় বামায়ণ-মহাভারত রচন] করায় ব্রাহ্মণ পরঙিতদের 
বিরাগভাজন হয়েছিলেন।* 

আর শুধু তাই বাবলি কেন, সে ধৃগের ব্রাঙ্গণ পণ্তিতগণ বাংল! ভাব! ও 
সাহিতোর বিকাশের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, এ কথা বলাও বোধ হয় অসংগত নয়। 
অপর দিকে, তারা এবং সাধারণভাবে দেশের জনসমগ্তিও সর্বপ্রকার সজীব কর্ম থেকে 
বিরত ছিলেন। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীতে যখন আর কোঁন দেশ নেই, ভারতের 
জ্ঞান বিজ্ঞান সংস্ৃতির সহিত তৃলনীয় আর কোন সংস্কৃতি যখন নেই, নিজেরা ছাড়া 
পৃথিবীতে আর যখন কোন লোক নেই, তখন বাইরের বাধা বিপত্তির চেতনা থেকেও 
মন মুক্ত হয়; এবং শৌর্য বীর্ঘ শক্তির চর্চ! নিশ্রয়োজন হয়ে পড়ে । আত্মাতিমানের 
সঙ্গে নানাগ্ধরনের অর্থহীন আত্মধবংসী তন্ত্রমস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হয় দঢ়। জ্ঞানান্ু- 
শীলনের পরিবর্তে তন্ত্র মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস সামাজিক উচ্চবর্ণের আধিপত্য অক্থু্ 
ষাখতে কতখানি সাহাযা,করেছে তা" অন্যান করা চলে; অস্তত এসবের সাহায্যে 
অজ্ঞ জনসাধারণকে যে বঞ্চিত ও পদানত করে রাখার চেষ্টা হতো, তা এঁতিহাসিক 
অল্‌ বারুণির দৃষ্টি এড়ায়নি। গ্রজ্ঞাধ্মী ব্রাহ্মণ পর্ডিতগণ পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস 
কৰেন না, এ অভিমত বাক্ত করে তিনি বলেছেন যে, এইসব মৃতি ও শালগ্রামশিলা 
.. * কৃত্তিবেসে, কাঈদেশে আর বাষুন ঘেষে, এই তিন সর্বানেশে, এই উক্ভিটি ভাঃ দীনেশচন্রা 
লেন যহামহো।পাধ্যার হর প্রনাদ শান্বী মহাশরের 'প্রাচীন বালে! সাহিতা' নামক পুস্তক! থেকে 
তার 'বঙগগ ভাষা ও সাহিতা গ্রন্থে উদ্ধত করেছেন। প্রঃ ১০৪ 


রি মানবধর্ষ ও বাংল কাব্যে মধ্যর্গ 


প্রভৃতি অশিক্ষিত নিয়-শ্রেণীর লোকদের জন্য ; পুরোহিতবর্গের নান! ছলচাতুরীতে 
জনসমষ্টিকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখ! হয়_-:5801| 10995 016 70906 01119 
101 1116 81060009150, 19%/-01295 19601916 01 111110 00) 06151917010,,,,, 
ঘ1)9 0109৬/৫ 15 19196 11 001910010) 09 211 5০ 01 017195119 (1015 912 
৫8০০105.* তাতে ক্ষতিটা যে শুধ্‌ শ্রেণী বিশেষের হয়েছে তা নয়, ক্ষতিটা সমস্ত 
শ্রেণীর, সমগ্র সমাজের। সামগ্রিকভাবে সমাজ-জীবনও শক্তি হাবিয়ে ফেলে । 
এই সাংস্কৃতিক অধঃপতনের যুগে স্বস্থ নীতিবোধ এবং কল্যাণের আদর্শ হারিয়ে 

গিয়েছিল। চৈতগ্যদেবের সমকালীন মানুষ হীন স্বার্থবৃদ্ধি ও বিষঘ্বকর্ষে নিমগ্ন ছিল 
বলে বুন্দাবনদাম আক্ষেপ করেছেন, এবং তারা চৈতন্যদদেব ও তার পারিষদদের 
সম্পর্কে কিরূপ হীন এবং কুৎনিত মতামত ব্যক্ত করত তিনি চৈতন্ততাগবতে' বারবার 
তা উল্লেখ করেছেন। এইসব মন্তব্য যে শালীনতাঝ সীম! লঙ্ঘন করত তা এই 
ক'টি লাইন থেকে বুঝা যাবে। 

কেহো বোলে “অরে ভাই ! মদিবা আনিয়। 

সভে রান্র করি খায় লৌক'লুকাইয়া ॥ 


কেহো বোলে “অরে ভাই | সব হেতু পাইল। 

দ্বার দিয়! কীর্তনের মন্দর্ভ জানিল॥ 

বাজি কৰি মন্ত্র পটি পঞ্চকন্তা। আনে । 

নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা” সভার সনে ॥ 

ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য বিবিধ বসন। 

খাইয়! তা” সভ] সঙ্গে বিবিধ রূমণ ॥ 

ভিন্ন লোকে দেখিলে না হয় তার সঙ্গ । 

এতেকে দুয়ার দিয়া করে নান! রদ ॥” 

যেনা ছিল রাজ্যদেশে আনিঞ1 কীর্তন। 

দুভিক্ষ হইল-__-সব গেল চিরন্তন ॥ 

দেবে হরিলেক বৃষ্টি-__জানিল নিশ্চয়। 

ধান্ত মরি গেল, কড়ি উৎপক্ন না হয়॥ ূ 

( বধ্যখণ্ড, ৮ষ অধ্যায়) 

অল্বারুণি ; ভারতব্ধ, ১ম খণ্ড; পৃঃ ১২৬ 


সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ৬১ 


এর কুৎসিত দিকটার কথ! বাদ দিলেও লক্ষ্য করার বিষয় যে দেশের ছৃতিক্ষ 
অনাবৃ্টির জন্তও তার! বৈধ্বদের দোষারোপ করছে, এবং 'কেছে। বোলে “যদি 
ধান্তে কিছু মূল্য চট়ে। তবে এ-গুলারে ধরি কিলাইসু ঘাড়ে ॥ (আদি খণ্ড ১১শ 
অধ্যায়)। “চৈতন্তচরিতামৃতি? গ্রস্থের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে (আদি খণ্ড) বৈষ্ণব 
বিরোধী গোপাল নামক ত্রাহ্মণের যে কাহিনী লিপিবন্ধ করা হয়েছে, তাও এ-প্রসঙ্গে 
স্মরণযোগ্য । চিন্তাজগতের এই বিরুতির সঙ্গে তৎকালীন ত্রাঙ্মণপঞ্ডিতদের সামাজিক 
আচরণেও বিকৃতি ধরা পড়ে। এই কাহিনীটি তাঁর সাক্ষ্য, “অদ্বৈত প্রভু 
একদিন তীহার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়। হবিদাস ঠাকুরকে পাত্রাঞ্॥ ভোজন করান। 
শ্রান্ধের পাত্রাল্ন বেদবিৎ ত্র।দ্ষণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভোজন করাইতে 
শান্ত্রে নিষিদ্ধ, কিন্ত হবিদীসকে ভক্তিগুণে ত্রাক্ষণ হইতেও অধিক মনে করিয়া 
অদ্বৈত প্রভু পাত্রান্ন ভোজন করান। তঙ্লিমিত্ত অদ্বৈত প্রভুর কুটুঘ নিমস্ত্ি 
্রাহ্মণমণ্ডলী ক্রুদ্ধ হইয়! সেইদিন ভোজন করিলেন না। ব্রাঙ্মণ ভোজন ন1 করায় 
অদ্বৈত প্রভু সবাদ্ধবে উপবাসী থাকিলেন এবং পরদিন অনেক বিনয় করায় ক্রাহ্মণগণ 
“সিধা” লইতে স্বীকার করিলেন । অছ্ৈত প্রভু তাহাদিগকে সিধা দিলেন। সেই 
দিন বর্ষ হইল, এবং ব্রাক্ষণের! পাক করিতে অগ্রি গ্রামে কাহারও গৃহে পাইলেন না, 
কোন স্থানে অগ্নি নাই, নিকটবর্তী গ্রামেও অগ্নি ছিল না। তঙ্লিমিত্ত ব্রাহ্মণের 
অদ্বৈত প্রভুর প্রভাব বৃঝিয়া সপরিবারে ক্ষুধার জন্ত কাতর হইয়া অইৈত প্রভুর নিকটে 
আসিয়া! পূর্বদিনের বাসী অন্ন খাইতে স্বীকার করিলেন।”* এই চিত্রে হুস্থ নীতি ও 
মর্ধাদীবোঁধের অভাব এবং সাংস্কৃতিক অধঃপতনের ছাপ সুম্পষ্ট। 

তাছাড়া, “শৈব বা শাক্ত সাধক সেকালে ফেৎকারিণী ব! উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রের 
উতৎ্কটু সাঁধনার সন্ধানে নিরত, কেহ বা 'কামধে্গ' র*সহযোগে 'মাতৃকা ভেদ সমাধা 
করিয় 'কুলার্ণবে? পাধিব তন্থ ভাসাইবার উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত ।*****'বামাচার 
ও বীরাচান মতের ক্রমশঃ অধঃপতনের ফলে প্রতিপক্ষকে 'পশ্বাচারী? সংজ্ঞা দিয়া 
সংজ্ঞারহিত 'বীর' সাধক ত্রষ্টাচারে নিজেই বিকট পশুভাবে উতান করিয়াছেন ! 
কৌল, দণ্তী প্রভৃতিকাই প্রথম প্রথম চক্র করিয়া! মকার সাধন করিতেন এবং ইহাই 
নাম দেওয়া হইয়াছিল ৪র্মহীবিষ্ঠাঃ। শেষে অর্থাদিলোলুপ গৃহীও বাসাচারীর 
সাহায্যে সাংসারিক ফললাভের আশায় অভিচার ক্রিয়াদি করাইয়া! লইত ।”** 
কাট বারে ত্রা্গপকুল-শাঙ্জ থেকে রাধিকানাধ গোঙ্াসী ও নি/বরপ রস্ধাচারী 
সম্পাদিত "ৈভগ্য-চরিভামৃতে। উদ্ধত হয়েছে। পৃঃ ২৩৩, আদিলীক1) 

** মধাযুগে বাঙাল! । 


২ | মানবধর্ধ ও বাংল! কাব্যে মধ্যযুগ 


এই সমস্ত অনাচার বৃকে নিয়ে মধাহ্গের বাংলার হিন্দ সমাজ আত্মক্ষয় করে 
চলেছিল। অনেক কুলীন ব্রাক্ষণ-বংশে যবন সংম্পর্শ দোষও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 
তাই, এই সমাজের ওপর মুসলমান অভিযানের আঘাতটা একটু কঠোর বলেই 
অনুভূত হয়েছিল। রক্ষণশীল ব্রাক্ধণ সমাজ-বিধায়কগণ সচকিত হয়ে ওঠেন। 
ব্র্ষণ্য সংস্কার ও শাসন্ত্ান্ুশাসনের অভিনব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সুরু হয়। বঘুনাথ, 
রবনন্দন এবং পরে দেবীবর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমাজ রক্ষায় আত্মনিয়ে!গ 
কবেন, শান্ত্রবিধানকে যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা করেন, গুণবিচারে ব্রাচ্ষণদের 
£মেলঃ বন্ধন হয় এবং এইপব সংস্কারের প্রভাব ত্রাক্ষণ্য সমাজের অন্তর্গত অন্যান্ত 
বর্ণের মধ্যেও অনুভূত হয়। কিন্তু, এত সব্বেও হিন্দু সমাজের ভাঙন এবং 
নবমানবতার বিকাশের পথকে রোধ করা যায়নি। ভৌগোলিক সীমার মধ্যে 
জীবনকে সীমিত কবে রাখা সম্ভব হয়নি। সমাজ জীবনের পালে নতুন হাওয়া 
লেগেছে । ইতিহাস নতুন পথে বাঁক নিয়েছে। 


॥ ছয় ॥ 


সমাজের সামন্ততাপত্রিক কাঠামোর অন্তরালে নিঃশবে রূপাস্তর সংসাধিত হয়ে 
চলেছিল । মুপললমান বিজয়ের পর বিশেষ করে বাংলাদেশ মুঘল শাসনের অন্তভুক্তি 
হওয়ার পর থেকে বাংলার অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বিনষ্ট হয়। বাংলা সর্বভারতীয় 
অর্থনৈতিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয় । আর এই অর্থনৈতিক রপাস্তর 
ধীরে ধীরে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের উপরও নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করতে 
থাকে। অবশ্য, সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা ভাঙ্গার কাজ মুঘল বিজয়ের পূর্বে শ্রীচৈতন্তাদেব 
আরম্ভ করেছিলেন। 

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, এই সামস্ত সমাজের অস্তরেই দেখা দেয় শক্তিশালী, 
ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদগত.অঞ্কুর। ষোড়শ শতকে পর্ত,গীজ পর্যটক বার্বোসা বাংল! 
সম্পর্কে লিখেছিলেন, “নান! দিদেগশ হইতে বহু লোক এখানে সমবেত হয়। ইহার 
মধ আরব, পারসীক, আবিসিনীয় ও ভারতবাসী সবাই আছে। ইহারা বড় বড় 
ব্যবসারী ৷ ইহাদের বড় বড় জাহাজ আছে, সেগুলি মক্কার জাহাজের ধরনে গারিত ; 
বআবাধ জুঙে। নামে কথিত চীনা ধরনের প্রকাণ্ড জাহাজও আছে, পেগুলিতে অনেক 


সঙাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ৬ 


মাল ধরে। এই সমস্ত জাহাজ লইয়া ইহারা চোলমন্দর, ষালাবার, কামে, পেগ, 
টেনাসেরিম, সমাজ) সিংহল ও মলঙ্কায় বাণিজ্য কৰিতে যায় ।** তার অব্যবহিত 
পরেই পর্ত,গীজ, ওলন্বাজ ও ইংরেজ বণিকরা এদেশে ুঘ্ঢ় ঘণটি গড়ে তোলে। 
পৃতৃপীজ জলদন্থ্যদের অত্যাচারে বাংলার পামুদ্রিক বাণিজ্য ভীবণ ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও 
এ দস্থ্যর। স্বয়ং ছিল এক নবধুগের, নবসমাজ-্সংগঠনের, অগ্রন্থত ; বণিক লত্যতার 
বাছক। ইউরোপের এই গড়ে-ওঠতে-থাকা বণিক-সমাজ বাংলার গ্রাম্য জীবনকেও 
কতখানি তার আবেষ্টনীর ষধ্যে টেনে নিয়ে চলেছিল, তা এই নজিবটি থেকে বুঝা 
যাবে; ***১10 006 0001 56215 1680-1683 1816) (02601)61, & 510816 
75010106217 08110179006 10102115179 11000091660 11060 7320521 51161 
৬/9111) £ 200000 (০ 085 101 00917 01010178555. 1106 [0060] 81012108] 
17565017610 117 7321089] ৬৪3 20 16851 ৪83 18196 111 91070101100 45 01013, 
09098956 (1)69 ৬/০16:61110)15 561 10 (019 1010৬117090 68111670221] 005 
[1021151). ০৬১ 0019 101181151) 117%65006100, 2 0105 01060 18106 ০1 
5%০1781)89 ৪0909019660 (0 6০41 18115 ০1 10106959 1961 211100010, ৮1162 
11)6 10165 1780 (91019 111069 115 [01101025176 0০৮61 01 001 0%/0 
09৩,** অর্থাৎ, প্রাক্‌-দ্বিতীয় বিশ্বযৃদ্ধকলীন টাকার পরিমাপের বাৎসরিক প্রায় 
৮০ লক্ষ টাকা একটি মাত্র ইউরোপীয় কোম্পানী বাংলাদেশের বাণিজ্যে নিয়োগ 
করেছিল খুষ্টীয় সঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে । তার চেয়েও বড় কথা, বাংলা বহু 
দেশাগত বিচিত্র মানুষের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল । সমাজতাত্বিকরা যে 
পরিস্থিতিকে সাংস্কৃতিক ঘোগবিয়োগের সদ্ধিস্থল বলে বর্ণন। করেন ষোড়শ শতকের 
পর থেকে বাংলাও সেই নব-বধপায়ণের সন্ধিক্ষণে দাড়িয়েছিল। সাংস্কৃতিক 
রূপান্তরের অনুকুল সামাজিক জমি তৈরী হয়েছিল বিচিত্র দেশ থেকে বিচিত্জ 
মাস্ষের আগমন, বিচিত্র তাদের চালচলন আচরণ, কণ্ে তার্দের বিচিত্র স্থর--তারুই 
মেলামেশার একতানে সি হয়েচলেছিল নব মাহুষের, নব মানবতার। সামাজিক 
গরজের অন্তর থুষ্ড়ে তার আবি9্ঞাব । তার মানসসংগঠন তাই অভিনব। 

এই মানুষ যতটা না তার',ধর্ম, জাত্যভিমান, দেশাচার ও দেশাচারগত 
বিধিনিষেধ হারা পরিচালিত হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী আকুষ্ট হয় বহু মানুষের 
মেলামেশ। সঞ্চাত ভাবতরঙ্গের প্রতি । নিজের শক্তিগত শীমা ত্যাগ করে তাকে 

* মধাযুগের বাঙ্গালা গ্রন্থে উদ্ভৃত। 

+* ঢাক বিশ্ববিদ্ধালয় প্রকাশিত 27156975 ০1 86088] ৬০1, হু], 





৬৪ মানবধর্ম ও বাংলা-কাব্যে মধ্যহ্গ 


বাইরের দিকে তাকাতে হয়। লক্ষ্য তার স্বার্থ, পণ্যের লেনদেন থেকে লাভবান 
হওয়। ; পাথেয় তার মেলামেশার মনোভাব, প্রীতি । এই গরজেব টানে যখন সে 
অগ্তের অভিজ্ঞতা ও কথাবার্তা চলনবলন আচারের শ্ধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেয়, খন 
সে বিস্মিত হয়ে দেখে পারস্পরিক অভিজ্ঞতায় গরমিলের চেয়ে এক্য বেশী। সমস্ত 
মানুষের ইন্জিয়াভিজ্ঞতা একই ধরনের । এ একেব খাতিরেই অজ্ঞাতপারে গরমিলের 
বাধাগুলি ধীরে ধীরে খসে পড়ে, সে সংস্কারবজিত হয়ে বহু মানুষের সঙ্গে এক 

ংক্তিতে বসে। লভবত অজ্ঞাতপারেই তার কৌলিন্তের বাধাগুলো অপসারিত 
হয়; সে অন্তান্য মানুষের সঙ্গে সাধারণ স্তরে নেমে আসে। অর্থাৎ বণিক- 
সমাজের অন্কুল নব মানবতার বিবর্তন হয়। তাছাড়া, ব্রা্ষণ্য সংস্কার-সংস্কতির. 
প্রভাব ছাপিয়ে বাংলার লোকমানসের বিবর্তন এবং গণজীবন ও সংস্কার-সংস্কৃতির 
জাগরণও এই বিবর্তনের সঙ্গে ছিল সম্পক্ত। 

মধ্যযুগের বাংলায় এমনি ধরনের শব মানবতার বিবর্তন ধীরে ধীরে সংসাধিত 

হয়ে চলেছিল, আর এই পটভুমিতেই রচিত হয়েছিল বাংলার মঙ্গলকাব্য, আৰ 
বৈষ্ণব গীতিকবিতা। 


মঙ্গল কাব্য 


মঙ্গলকাব্যের ভাবাকাশ-_-ক ; 
চণ্তীমঙ্গল-_খ ; 

পল্পাপুরাণ কাহিনী--গ 3 
ধর্মজল---ঘ ১ 

বিবিধ--ও 


মঙগলকাব্যের স্ভাবাকাশ 
॥ এক । 


ুষ্টয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক অর্থাৎ ভারতচন্ত্রের কাল পর্যস্ত সময় 
বাংলার মঙ্গলকাব্য টির কাল। বাংলার সমজ-জীবনে যে সময়টা সাধারণভাবে 
মধ্যযুগ বলে আখ্যাত সেই হুগের বিচিত্র আবহাওয়ায় স্নান করেই মঙ্জলকাব্যগুলির 
আবির্ভাব । এই স্থদীর্ঘকাল বাষ্্রীয় গঠা-নামা, একটানা ভাঙ্গা! আর ভাঙ্গা, এবং 
ভাঙ্গায় কলৃ-ম্পর্শ থেকে বাচার আকুল আকুতিতে মৃখর। বিভিন্ন রাজা ও 
ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ আশ্রয়ী বাষ্রের আসা-যাওয়া এবং সামাজিক আবর্তের কম্পন 
লৌকিক জীবনেই অনুভূত হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। আর দামাজিক সংঘাত ও 
হৃদ্ধবিগ্রহ মানুষের জীবন বা তার সমাজ-জীবনের কোন অঙ্জাবরণকেই কোনরূপ 
সম্মান বা ক্ষমা করে না বলেই মানুষের জীবনে যা কিছু মূল্যবান, যা কিছু 
কল্যাণকর, য! কিছু মাননীয় তা সমস্ত যায় নিঃশেষে ধুলিসাৎ হয়ে। আর এই 
ধ্বংসের ধূলি মেথেই মানুষ নিজেকে মনে করে অসহায়, এবং জীবনকে মনে করে 
ছুবিষহ। কিন্তু এই অপহায়-চেতনা তার মধ্যে যত প্রবল হোক ন! কেন, মানুষের 
কাছে এর থেকেও বড় সত্য হ'লো ে সে মানুষ এবং মানুষ হিসেবে তার জীবনের 
অবিশ্রান্ত সাধনা! হলো নিজেকে স্থ্ি করা, প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করে নিজের 
পরিপূর্ণ শক্তি-সৌন্দর্যে নিজেকে উপলব্ধি করা । তাই তার পরাজয়ের দিনেও 
তার মধ্যেই এই চেতনা বর্তমান। মঙগলকাব্যের ইতিহালের সঙ্গে এই চেতন ও 
তার সার্থক প্রকাশ অবিচ্ছেত্তভাবে মিশে আছে! 

মঙ্গলকাব্যগুণিব মূল. সবরের মধ্যে তার অভিগ্রকাশ বয়েছে। অধিকাংশ 
মঙ্গলকাব্য উদ্দাসীন শিবের প্রভাবের বিরুদ্ধে শক্তির প্রতাবকে প্রতিষ্ঠিত করার, 
উদ্দেশে বুচিত। আর্ধ-সমাজের বাইরে অস্তযজ জাতিদের মধ্যে শিবের প্রতি 
দেখা যায় কষি-দেবতা! বূপে 5 তিনি কুবেরের কাছ থেকে সামান্ত ধান মূলধন রূপে 


৬৮ | মানবধর্ধ ও বাংল কাব্যে মধাযুগ 


গ্রহণ করে জমি চাষ করছেন, বা চাষবাসের নির্দেশ দিচ্ছেন, জমি থেকে মশা এবং, 
দ্রেশাক ইতাদি তাড়িয়ে'কিষকদের সাহায্য করছেন। আর এই সামাজিক ক্রিয়। 
সম্পাদনের পর বাকী অবসর তাঁর কাটে নানাবিধ কৌতুকে এবং কাম-চর্যায়। 
সামাজিক দিক থেকে সর্বনিম্ন জাতি এবং সামাজিক উৎপাদনের দিক থেকে সবনিষ় 
শ্রেণীর দেবতা বলে তার উপর সমস্ত নীচ প্রবৃত্তি ও গুণ আরোপিত হয়েছে, এবং 
এই সমস্ত গুণের সঙ্গে মিলিত হয়েছে তার একাস্ত দরিদ্র নিঃহ্ব সহায়সম্বলহীন অবস্থা । 
তাই যদ্দিও তিনি দেেবতারূপে সমস্ত স্ষ্টির আদিতে, তথাপি তার চালচলন 
বলনকথন সাজসজ্জা ইত্যাদি সবই নিম্শ্রেণীর । বৃঝতে অস্থ্বিধ] হয় না যে, যাদের 
দেবত! বলে তিনি চিত্রিত, তাদের বাস্তব জীবনেরই নান] কাহিনী ও চিত্র ও গুণ, 
দেবতায় প্রতিফলিত হয়েছে । একটি পৃরাতন গোরক্ষবিজয় থেকে শিব সম্পফিত 
নিম্ন বর্ণনাটি দীনেশ সেনের বিজভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে £ 

ভাঙ খাইবে ধৃত. বা খাইবে খাইবে ভাঙ্গের গুড়া । 

পিরখিমি মজলে শিব না হইবে বুড়া ॥ 

ভাঙ খাইবে ধৃত বা খাইবে খাইবে শতাববি €) 

দিবারাত্রি থাকবে তুইন কুচনারীর বাড়ী ॥ 

যোলশ কুচনীর মধ্যে একলা ভুলানাথ। 

অপেক্ষা না মিটবে তব কামিনীর সাত ॥ 

শশানে মশানে থাকবে মাখবে ভন্ম ছালি। 

সগলে ডাকবে তবে পাগল শিব বলি ॥ 

ভূত পেবেতের লগে একত্রে করুবে বাস। 

অঘোর সাগরে পইড়। থখকবে বার মাস॥ 

বলদের কাদ্ধে উঠবে পিন্বে বাঘের ছাল । 

কুচনীর পাড়াতে থাকা! কাটাইও কাল॥ 

আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যবিচারে এই বিবরণের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করা! গেলেও 

লৌকিক শিবের লৌকিক জীবনের পরিচয় এতে বয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্য- 
গুলিতেও অতিবিক্ত কামাসক্ত শিবের রুচিবিরোধী কার্ষের বিবর্ণ দেখতে পাওয়। 
যায়। অবশ্য, খখিত শিৰ-শক্তির উপর মনসা'র প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা মনসামঙ্গল কাব্যের 
মুখ্য উদ্দেশ্ট হওয়ায় সেই উদ্দেশ্ের খাতিরে শিব-চরিত্রে একটু বেশী কালিমা-রেখা 
পড়া অস্বাভাবিক নয়। রিত্ত তথাপি তিনি যে কল্ষ-কালিমায় নিময়্ তা 
অনম্থাকার্ঝ। এ ছাড়াও তার আরও দৌষ তিনি উদাসীন, অনাসক্ত, কর্মভোল! 


মঙ্গলকাব্যের ভাবাকাশ ৬৪ 


এবং আপনভোল! ৷) এমন কি, তার নিজন্ব যা অবলম্বন এবং যে কর্ম ও শিল্পের 
দেঁবতারূপে তিনি পৃজিত, সেই কুষিকর্মও তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে ভুলে থাকেন ; অর্থাৎ 
জীবনের পক্ষে একাস্ত প্রয়োজনীয় উৎপার্দন'থেকেও তিনি বিরত থাকেন। এই 
হলো তার সাধারণ বূপ। এর সঙ্গে পৌরাণিক শিবের শাস্ত-সমাহিত ভাবাকাশ 
মিলিত হয়ে শিবকে কর্মবিমুখ নিরুৎসাহ উদ্দাসীন দেবতীয় রূপাঁয়িত করে। জীবন 
যখন নিরুপদ্রব, শান্ত ও ভাবনাহীন, তখন এই অনাসক্ত ওদাসীন্ত বিশেষ কোন 
ক্ষতি করে না; অচঞ্চল কাল-প্রবাহের সঙ্জে উৎসাহহীন জীবনপ্রবাহ তাল ফেলে 
চলে যায়। কিন্তু এই সহজ-চল৷ প্রবাহ যখন অস্বাভাবিক অর্স্ঠপূর্ব প্রতিকূল 
অবস্থার আঘাতে কেঁপে ওঠে এবং জীবনকে প্রচণ্ড দাপটে উড়িয়ে নিয়ে ঘেতে চায়, 
তখন এই আত্মভোলা এশ্বর্ষের উপর নির্ভর করা কঠিন। মাম্থষের মধ্যে জীবনকে 
ঘোষণা করার, প্রতিকূল পরিবেশের ছুর্দেব থেকে আত্মরক্ষা! করার, যে সহজ প্রবৃত্তি 
আছে তা নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু নিক্ষ্িয় জীবনদর্শন ও আরাধা দেবতা 
তার পথ অবরোধ করে দীঁড়িয়ে থাকে । তখনই আঘাতের স্পর্শে স্থ্ট নতুন বাক্তি- 
সম্ভার অন্তবিরোধ দেখ! দেয়; মান্থষের নিজম্ব সন্ত! যেন বিরোধী ছুটো সততায় 
বিভক্ত হয়ে যায়--এক, তার পুরাতন ভাবাদর্শের প্রতি আকর্ষণ ; দুই, সথষ্টি- 
চেতনাপ উন্মুখ নতুন। এই ছৃ'য়ের নংঘাত থেকেই নতুন ব্যক্তি-সন্তার আবির্ভাব । 
এই সংঘাতে পরিবেশের সঙ্গে খাপ-না-খাওয়! পুরাতন আদর্শ আপনাকে বাচাতে 
পারে না; মধ্যযুগের ঝড়-ঝঞ্জায় বিপর্যস্ত আবহাওয়ায় শিব তাই বেমানান। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বপ্তত সাংসারিক হৃখছুঃখ-বিপদসম্পদের দ্বারা নিজের ইট্ট- 
দেবতার বিচার করতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পৃজা! টিকিতে পাবে 
না। অনিয়ঙ্জিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চাবিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে-দেবত। 
ইচ্ছা-সংযমের আদর্শ, তাহাকে সাংসাবিক উন্নতির উপাঁয় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 
দুর্গতি হইলেই মনে হয় আমার নিশ্চে্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, 
ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া..বসিয়া আছেন। চণ্তীর উপাসকরাই কি সকল হুর্গতি 
এড়াইয়৷ উন্নতি লাভ করিতেছিলেন? অবশ্ই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবত! 
করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপৃজক ছুর্গতির 
মধ্যেও শক্তি ম্মন্ভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া 
থাকে । আমারই প্রতি বিশেষ অরুপা, ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক, আমারই 
প্রতি বিশেষ দয়, ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয় । কিন্তু ঘে দেবতা বলেন, হখ- 
হুখ, ছুর্গতি-সদৃগতি, ও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ও-দিকে দ্ৃক্পাত করিয়ে! বা 


খড মানবধম” ও বাংল কাব্যে মধ্যযুগ 


সংসারে তাহার উপাসক অল্লই!অবশিষ্ট থাকে ;-_-সংসার, মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি 
চায় না, ধন-জন-মান চায়। ধনপতির মতো! ব্যবসায়ী লোক সংঘমী সর্দাশিবকে 
আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না, বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে 
শিবের উপাপন! ছাড়িয়া শক্তি উপাসক হইতে হইল ।”* লৌকিক মানুষ তাই 
শিবকে পরিত্যাগ করে? শক্তিকে গ্রহণ করে___শক্তি, ক্ষমতা ঘার কোন সীমায় ধরা 
যায় না, ইচ্ছা-অনিচ্ছা যার কোন নিয়ন্ত্রণ মানে না, যা সহজেই মানুষকে সবোচ্চ 
চূড়ায় ওঠাতে পাবে, আবার তেমনি সহজেই অতল গহ্বরে ডুবাতে পারে । এমন 
এক শক্তির কল্পনা! করে এবং তার অপ্রতিহত প্রভাবের হাতে নিজেকে সমর্পণ কূকে 
মানুষ তার পবিবেশের বিপর্যয় এবং আঘাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে, সেই 
পরিবেশকে জয় করার চেষ্টা করেছে । এই শক্তির আরও একট! দিক আছে, 
সেটা হলে হরির; এই শক্তি মেয়ে-দেবতা, তাই প্রচণ্ড হলেও তা মাতৃ-রূপা । 
আর মাতৃরূপে দেবতার কল্পনার মাধ্যমে মনু তার অন্তনিহিত সৃষ্টি ও লালনপালন 
প্রেরণারই সংগঠিত রূপের অভিব্যক্তি দিয়েছে । তাই শক্তি-কল্পনার মধ্যে মানুষের, 
ছুটে৷ সহজাত প্রবৃত্তি পরিশোধিত রূপে প্রকাশ লাভ করেছে._এক দিকে তাঁর বাচার 
আকৃতি, আত্মরক্ষার ও সেজন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রামের প্রেরণা ; এবং অন্যদিকে সি 
ও পালনের আকুতি । আর এই ছুই প্রেরণার সংযুক্ত অভিপ্রকাশের ভিতর দিয়ে 
মানুষ নিজেকেই প্রকাশ করেছে, প্রকাশ করেছে তার মনোগত তাবকে যে সে মানুষ, 
এবং মানুষ হিসেবে তার জীবনের অব্যক্ত লক্ষ্য হলে! নিজেকে উপলব্ধি করা। 
এই প্রেরণাকে যদি অস্বীকার কর! যায়, তা” হ'লে মানুষের ধ্যানধারণা দর্শন ও 
শিল্পন্থক্তির কোন অর্থই থাকে না). বৃদ্বূদের মত সহজেই তা হাওয়ায় মিলে যায়। 
মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন । তার 
কথায়, “কবিকঙ্কণে দেবী এই যে ব্যাধের দ্বারা নিজের পুজা মত্যে গুচার করিলেন, 
স্বয়ং ইন্জের পুত্র যে ব্যাধরূপে মরতে জন্মগ্রহণ করিল, বাংল] দেশের এই লোক প্রচলিত 
কথার কি কোন এঁতিহাসিক অর্থ নাই? পশুবলি প্রভৃতির দ্বারা যে ভীষণ পৃজা 
এককালে ব্যাধের মুধ্যে প্রচলিত ছিল, সেই পৃঁজাই কি কালক্রমে উচ্চ সমাজে প্রবেশ 
লত করে নাই? কাদস্বরীতে বণিত শবর নামক ক্রেরকর্ষা ব্যাধজাতির পৃজাব 
পদ্ধতিতেও ইহারই কি প্রমাণ দিতেছে না ?** অবশ্র এই প্রশ্রের মধ্যেই এর উত্তর 
বহুলাংশে নিছিত রয়েছে। এই ইতিহাসকে আরও সহজ সুন্দরভাবে বুঝতে পারি; 


_ * সাহিত পৃঃ ১৪৬। 
** সাহি তা পৃষ্ঠা ১৪৬। 


বঙ্গপলকাবোর ভাবাকাশ খ্ 


যদি মনে রাখি যে বাংলার আর্ধাকরণ নিতান্ত নিবিষ্বে সমাপ্ত হয়নি। আধত্াক্ষণদের 
নিকট বাংলার আর্ধেতর অধিবাসীর চিরকালই অত্যন্ত ঘ্বণিত নিঙ্গিত ছিল ; কিন্ত 
তা সত্বেও এ কথা অস্বীকায় কর! যায় না! যে, এই অনার্য অধিবাসীরাও নিজেদের 
কৃষি-ভিত্বিক সভ্যতাসংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল, এবং তার মান সেকালে আধ সংস্কৃতির 
থেকে খুব নীচু ছিল না। তাই আধধব্রাহ্ধপরা! বাংলাকে শুধু দেয়ইনি, গ্রহণও 
করেছে। এই দেওয়া-নেওয়ার ভেতর দিয়ে বাংলার একটা সম্মিলিত সংস্কৃতি 
বিকাশলাভ করছিল, এবং কালের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক প্রভাবটাই থে 
প্রবলতর হচ্ছিল তার স্বাক্ষর রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। বাঙ্গালী পাল-চন্্র 
রাজাদের আমল থেকে দেশের বাস্্রীয় ও সামাজিক ভাবাকাশে লৌকিক জীবনের 
কম্পন অনুভূত হতে আবুস্ড করে ; এবং তার অব্যবহিত পরে ভিন্দেশাগত সেন- 
বর্মণ রাজাদের আশ্রয় করে ব্রাহ্ষণ্য সংস্কৃতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলেও তা লৌকিক 
জীবনের স্বপ্রকাশকে রোধ করতে পাবেনি- প্রাদেশিক" বাংলা ভাষার বিবর্তন, 
চর্যাগীতি এবং চর্ধ।গীতিতে বূপায়িত লোক-জীবনের চিত্র, ভাব ইত্যাদি তার প্রমাণ ; 
আর এই লোকজীবন ও লৌকিক ভাবাকাশের প্রভাবে জয়দেবকেও বিদ্রোহী 
কবি হ'তে হয়েছিল। বাংলার মধ্যবুগ লৌকিক জীবনের জাগরণ ও অভিব্যক্তিতে 
চঞ্চল ও মুখর। এই জাগবণ ব্রা্গণ্য সংস্কার-সংস্কৃতির কিছুটা স্বীকার করে কিছুটা 
অস্বীকার করে আত্মপ্রকাশ করে। আর এও স্বীকার্ধ যে, এই স্বীকার-অস্বীকার 
একটা মুলগত সংঘাতের ফল; এই সংঘাত ব্রাঙ্ষণ্য আদর্শের বিরুদ্ধে লৌকিক 
আদর্শের সংঘাত, ব্রাঙ্মণ্য জীবন-দর্শনের সঙ্গে লৌকিক জীবন-দর্শনের সংঘাত । তাই 
শিবের বিরুদ্ধে শক্তির সংগ্রামের মধ্যে একটা ছ্বি-সুখীভাবের ব্যঞ্রনা রয়েছে ; 
একদিকে তা অনাসক্ত কর্মভোল! লৌকিক দেবতা শিবের বিরুদ্ধে সক্রিঘ্ন শক্তির 

গ্রা্। অপরদিকে তা পৌরাণিক ত্রাহ্ষণ্য সংস্কৃতির আদর্শে অক্কিত মনোধর্মী শিবের 
বিরুদ্ধে প্রাণধর্মী শক্তির বিদ্রোহ । আধিভৌতিক ক্ষেত্রে এই শিব-শক্তির কলহের 
বাস্তব সামাজিক রূপ দেখতে পাই সামাজিক উচ্চ ও নিয় বর্ণের বিরোধের মধ্যে ; 
অথব! অন্য কথায় বল! যায়, সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চ ও নিয় বর্ণের মধ্যে প্রতিনিয়ত ষে 

গ্রাম চলে, তা-ই আধিভৌতিক ক্ষেত্রে শিধ-শক্তি সংগ্রামের ব্ূপকের মাধ্যত্ষ 
অভিব্যক্তি লাভ করেছে ॥। সামাজিক শক্তিসমুহের মধ্যে এই যে বিরোধ ও সংঘাত 
ত৷ থে সর্ধদাই নির্দিষ্ট হম্প& রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তা নয়, অনেক সহয়েই তার 
প্রকাশ অত্যন্ত জটিল ও বুক্ম। এত জটিল ও লুল যে ভাব থেকে তার বন্থা- 
সংকেতে যাওয়ার মধ্যবর্তী স্তর বা সুজগুলে! পহজে দটিগোটর হ'তে চায় না। 


ব মানবধর্ষ ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ 


অনেক ক্ষেত্রেই তা বিশ্লেষণের অতীত থেকে যায়। কিন্তু, প্রকাশটা অনন্থীকার্য। 
রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে £ 'শঙ্করাচারধেবর ছাত্রগণ 
যখন বিছ্ভাকেই প্রধান করিয়া তুলিয়৷ জগৎকে মিথ্যা ও কর্মকে বন্ধন বলিষা' অবজ্ঞা 
করিতেছিলেন--তখন সাধারণে মায়াকেই, শাস্তরূপের শক্কিকেই মহামায়া বলিয়। 
শক্তীশ্বরের উধের্ব দাড় করাইবার জন্য ক্ষেপিয়! উঠিয়াছিল। মায়াকে মায়াধিপতির 
চেয়ে বড়ে। বলিয়া ঘোষণা করা, এই এক বিদ্রোহ। ব্রহ্মের সহিত জগৎকে ও আত্মাকে 
প্রেমের সম্বন্ধে যোগ করিয়া না দেখিলে হ্াদয়ের পৰিতৃপ্তি হয় না। তীহার সহিত 
জগতের সম্বন্ধ স্বীকার না করিলেই জগত মিথ্যা--সন্বন্ধ শ্বীকাঁর করিলেই জগৎ সত্য। 
যেখানে ব্রন্মের শক্তি বিরাজমান, সেইখানেই ভক্তের অধিকার, যেখানে তিনি সম্পুর্ণ 
তবাতন্ত্র, সেখানে ভক্তির মৎস্য উপস্থিত হয়। ব্রন্ষের শক্তিকে ব্রদ্ষের চেয়ে বড়ো 
বল। ভক্তির মাৎসর্ধ-কিস্ত তাহ ভক্তি,_-শক্তির পরিচয়কে একেবারে অসত্য বলিয়! 
গণ্য ও তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ হইবার চেষ্টা করাঁতেই ক্ষুব্ধ ভক্তি যেন আপনার 
তীর লঙ্ঘন করিয়া উদ্ছেল হইয়াছিল । এর মধ্যেই দুটো মনের দুটো! দৃষ্টিব বিরোধ 
অন্থভব করা যায়। 


॥ ছুই ॥ 


এই জগৎকে সত্য বলে স্বীকার করেই লৌকিক মানস আবর্তিত হয়। জগৎ 
সম্পর্কে এই ধারণায় অবশ্ট তাকে কোনব্ধপ আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক আলোচনাব 
সাহায্যে উপনীত হতে হয় না; তার কর্মের মাধ্যমেই মানুষ জগৎকে সতা বলে 
জানে । কর্মের মাধ্যমে বন্ত-জগতের সঙ্গে যখন সে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে সম্পকিত হয়, 
তখনই সে তার আত্মা-নিরপেক্ষ জগতের সত্যতার চেতনায় উদ্ধ দ্ধ হয়, এবং তাতে 
আপন কর্ষের স্বাক্ষর প্রতিষ্ঠিত কবে । আর তার মনও এই নিত্য জগৎকে অবলম্বন 
করেই আবতিত হয়। তাই তার দেবতা -কল্পনার মধোও বাস্তব সংসারের ছাপ ও 
নিয়ন্ত্রণ সুম্পষ্ই । প্রতিনিয়ত মানুষকে যে সব প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রবৃত্তির শাসনাধীনে 
থেকে জীবনের সংগ্রাম চালাতে হয়, সেইসব অনিয়ঙ্জিত শক্তির নিকট পরাভূত হয়েই 
সে আধিতৌতিক চিন্তীয় ধাবিত হয এবং লেই শক্কিরই একট! মানবিক দেহ-বূপ 


মঙ্গলকাব্যের ভাবাকাশ পও 


কল্পনা! করে' তার কৃপা প্রার্থনা করে। সহজ ও সমৃদ্ধ কৃষি-কর্মের জন্ত্ তাই একজন 
কষি-দেবতার প্রয়োজন, নবজাত শিশুদের জীবন রক্ষা ও লালন-পালনের জন্ত তাই 
বতীদেবীর কল্পনা ; পাধিব স্থখসম্পদ ও অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য সর্বপ্রকার বিপদ 
থেকে পরিভ্রাণের জন্ত তাই নঙ্গলচণ্ডী ও সত্যনারাযণের আবির্তীব ; রোগ-শোক 
নিবারণের জন্য, নিঃসস্তান মাকে সম্তানদানের জন্য এবং অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টিদানের জন্, 
তাই মানুষ ধর্মঠাকুরের পৃক্ভা করে। আর বাঘ ও সাপের ভয়ে ভীত মানুষ 
দিক্ষিণরায়” ও 'মনসাদেবী'র পুজা করে” বাঘ ও সাপের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার 
চেষ্টা করে। সমস্ত লৌকিক দেবতীরই উত্তবের কাহিনী এই) এর একমাত্র অর্থ 
যে, মান্গষের মন সর্বদাই বিষয়-চেতনায় নিযগ্র ; এই বিষয়কে কর্ষণ করে কি ভাবে 
রূপায়িত করে মানুষের ভোগৈশ্বর্ষে নিয়োজিত করা যায়, সে চিন্কায়ই তার মন 
ব্যাপৃত। এই ভোগের দুটিতে দেখা জীবনের একটা সুন্দর চিত্র আছে বামেশ্বর 
ভট্টাচার্ধের শিবায়ণ গ্রস্থে। যথা, 

তিন ব্যক্তি ভোক্তা এক] জন্ন দেন সতী । 

ছু"টি স্থতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি। 

তিন জন একুনে বদন হইল বাবু। 

গুটি গুটি ভু*টি হাতে যত দিতে পার ॥ 

তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়। 

এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায় ॥ 

দেখি দেখি পন্মাবতী বদি এক পাশে। 

বদনে বসন দিয়! মন্দ মন্দ হাসে ॥ 

স্বক্ত খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে। 

অশ্প আন অন্ন আন রুদ্র মৃ্তি ডাকে ॥ 

কান্তিক গণেশ ভাকে অন্ন আন মা। 

হৈমকতী বলে বাছা ধৈর্যা ধরে খা ॥ 

মৃধগ মায়ের বোলে মৌন হয়ে রয়। 

শহর শিখায়ে দেয় শিখিধবজ কয় ॥ 

হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে। 

ঈষছুষ সুপ দিল বেশরির পরে ॥ 

শঙ্কর বলেন শুন নগেজ্ের বি। 

স্থপ হইল সাঙ্গ আন আর আছে রি ॥ 


৭৪ মাঁনবধর্ষ ও বাংলা-কাব্যে মধ্যহগ 


দড় ঝড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ। 

খেতে খেতে গিবিশ গৌরীর গান যশ। 
এই চিত্র নিঃসন্দেহে দারিত্র্ের করুণ বসে আপুত, কিন্তু এই করুণ রসের মধ্যেও 
একটা অনাবিল মাধূর্ধ সংমিশ্রিত হয়েছে । সে মাধূধ হলে! শঙ্করের চাওয়া ও 
গোৌরীর দেওয়ার মধ্যে। জীবনে ভোগের আনন্দ, চাওয়ার আনন্দ এতই তীব্র হে 
দরিদ্র প্বামী দরিব্র গৃহিণীকে জেনে শুনে বিপদে ফেলে” তা থেকে আনন্দ কুড়িয়ে নিতে 
কুষ্টিত নন। এই যে নিঃশঙ্ক নির্মল চাওয়া, ইহাই জীবনের অভিব্যক্তির মূল কথা, 
আর গৌরীর অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে অফুরস্ত অনস্ত পাওয়ার মধ্যে এর সার্থক । 
এই চাওয়া-পাঁওয়ার মধোই লৌকিক মনের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ | 

তাই লৌকিক মানের চিন্তা সাধারণ পৃথিবীতেই আবদ্ধ ; সুখ স্বাস্থ্য ধন সমৃদ্ধি 

শাস্তি, শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মবক্ষা ইত্যাদি পাথিব কামনাতেই তাদের মন 
সংগঠিত। বামেশ্বর তট্টাচার্ধের 'শিব-মঙ্গল* কাব দেখতে পাওয়া ষায়, শিব রৃষি- 
কর্মের জন্ত বিশ্বকর্মাকে দিয়ে তার ত্রিশুল ভাঙ্গিয়ে জোয়ালি কোদাল, ফাল ইত্যাদি 
চাষের সরঞ্জাম তৈরী করাচ্ছেন ঃ 

ঈশ্বরীর ইচ্ছায় বিশাই পায় পড়ে । 

লাঙ্গল জোয়ালি মই সগ্য দিল গড়ে ॥ 

পৃর্ব্ব পরামর্শ ছিল পার্ববতীর'সাথে । 

শূলে হতে শৃলী শুল দিল ভার হাথে। 

শাল পাতি শুল ভাঙ্গি সজ্জা কর বসি। 

জোয়ালি কোর্দাল ফাল দা উন পাশী॥ 

তৌলে ক'রে শুলে ধরে 'তৌলিল তখন। 

ঠিক সারা হৈল খাঁড়া দু'শ দশ মণ ! 

কায় কত দিব? দিবে যায় যত সয়। 

বিবরিয়! বিশ্বকর্মা বিশ্বনাথে কয় | 

পাচ মণে পাশী করি আশী ষণে ফাল। 

দু'মণের ছু'জলুই অঞ্জেকে কোদাল ॥ 

দশ মণের দ] অষ্ট মণের উুন। 

ছুস্শ দশ মণ দেখ করিয়া একুন ॥ 

বুঝে পশুপতি অনুমতি দিলা তাবে। 

বিশাই বসাইল শাল শিবের গোচরে ॥ 


মঙ্গলকাব্যের ভাবাকাশ ৭৫. 


শুন্ত পুরাণ? গ্রন্থে ভিক্ষাজীবী শিবের কৃষি-কর্ম গ্রহণের সংকল্প বর্ণনায় বল! 

হয়েছে, 

আম্ধর বচনে গোসাঞ্ঞ তুঙ্ষি চসবাস। 

কখন অন্ন হএ গোসাঞ্জি কখন উপবাস ॥ 

পৃথরী কাদাএ লইব ভুম খানি। 

আরসা হইলে জেন ছিচএ দিব পানি । 

আর সব কিপান কীাদিব মাথে হাত দিআ। 

পরুম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিৰ দাইআ ॥ 

ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরতু সুথে অগ্ধ খাব। 

অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব ॥ 

কাপাস চসছ পু পরিৰ কাপড় । 

কতন। পরিৰ গৌসাই কেওদা! বাঘর ছড ॥ 

তিল সবি! চাষ কর গৌসাই বলি তব পাএ। 

কত না মাখিব গৌসাঞ্ছি বিভূতিগুল] গাএ॥ 

মগ বাটলা আর চসিহ ইখূ চাস। 

তবে হবেক গৌসাই পঞ্চামতর আস ॥ 

সকল চাস চস পরভু আর কুইও কলা। 

সকল দব্ব পাই যেন ধর্ম পূজার বেল! । 
চাঁষের যে ফর্দ দেওয়া! হয়েছে তাতে প্রাত্যহিক জীবনের গরজের ছাপ স্থম্পষ্ট ; এই 
গর্জ মিটানোর জন্তই তাদের সমস্ত ভাবনা-কল্পনা-কামনা । শিব বা! শক্তি উপাসনা 
যা-ই হোক তার ভিতর দিয়ে মানুষ এই কামনার চিত্রই এ"কেছে। ভোগৈশ্বর্ষের 
চিত্র দিয়েই সে তার দেবতাকে সমৃদ্ধ করেছে, আসক্তি দিয়ে সে চিত্রকে হায়গ্রাহী 
করেছে। অধ্যাস দিয়ে বান্তবকে হুন্ধর করার চেষ্টা করেছে । অবশ্তঠ এই কামনার 
সঙ্গে স্বর্গ বা মোক্ষলাভের্‌.কামনাও সংহৃক্ত হয়েছে। নিঃসন্দেহ যে, এটা পৌরাণিক 
ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-সংস্বতির প্রভাব । কিন্ত একথাও ম্মরণধোগা যে, পাধিক জীবনের 
ছুঃখছুর্দশা দৈন্তের আঘাতে ত্রিয়মান হয়েই মানুষ এ থেকে মুক্তির আশা করে 
বাস্বপ্র দেখে। কিন্ত এই আশ] ও ম্বপ্রের মধ্যে প্রকারাস্তবে ঘে জীবনের বা" 
ভোগের, পাধিব পরিতৃপ্তি ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ষাই ব্যক্ত হচ্ছে তাও অনন্থীকার্য। 
উপবোক্ত বর্ণনার সঙ্গে বাংলার মেয়েলি ব্রতকথার এই কাধনাকে মিলিয়ে পড়া" 
যেতে পাবে £ 


৭৬ মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে মধ্যহ্গ 


কোদাল-কাটা ধন পাব, 
গোহাল-আলে। গোকি পাব, 
দববার-আলো! বেটা পাব, 
সভা-আলো৷ জামাই পাব, 
সেঁজ-আলো ঝি পাব, 
আড়িস্মাপা পিছুর পাব । 
ঘর করব নগরে, 
মরব গিয়ে সাগরে, 
জন্মাব উত্তম কুলে, 
তোমার কাছে মাগি এই বর-_- 
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।% 
এই ছু'টি বর্ণনার মূল সুর এক) এবং এই কামনার উৎস-কেন্দ্রও এক। 
বস্তজগতের এই বলিষ্ঠ স্বীকৃতি, জীবনকে অখণ্ড চাওয়া ও পাওয়ার আনন্দে ভরে 
দেওয়ার ইচ্ছা, ভোগৈশ্বর্ষের দৃষ্টিতে সংপাবের দিকে তাকানোর মনোভাব অর্থাৎ 
এক কথায় প্রাণধর্মী জীবনদর্শনই মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তকে অবলম্বন করে রূপায়িত 
হয়েছে। 
কিন্তু এই প্রাণধয়িতার স্বীকৃতি পৌরাণিক ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতিতে অন্ধপস্থিত। 
তাই দেখতে পাওয়। যায়, সেন-আমলের ভাবাকাশ যাগযজ্ঞহোমাগ্রিতে ও মন্ত্রগুঞ্জনে 
আলোকিত ও মুখবিত। স্থতরাং ব্রাহ্গণ্য বর্ণাশ্রমের বাইরের অস্তাজ সম্প্রদায়ের 
এবং বর্ণাশ্রমের অভ্যন্তরে স্থান-পাওয়া৷ সামাজিক নিয়বর্ণের প্রাণধমিতাঁকে যদি 
প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়, তা”হলে ব্রান্ষণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং 
সংগ্রামে জয়ী হয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা লান্ভ করতে হবে। মধ্যবুগের বাংলা সাহিত্যে 
এই যে অক্রাঙ্গণ্য জীবন-দর্শন ও সংস্কৃতির সগৌবব প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, তাতে এই 
সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, সেকালে বাংলার আরেতর জনসমহ্টির ভাবধারা! 
ও জীবনাদর্শ সামাজিক প্রাধান্ত অর্জন করতে আরম্ভ করেছিল; এবং সেজন্তই 
আর্ধ-সংস্কৃতির মধ্যে তার অস্প্রবেশ অপরিহাধ হয়ে পড়ে । এই সংঘাত ভাবগত 
এবং আদর্শগত সংঘাতেই মৃখ্যত রূপ পেয়েছে_-অনাশক্ত শিবের বিরুদ্ধে শক্তির 
ঘাত। কিন্তু এই বিরোধী. আদর্শগুলোকে আশ্রয় করে আছে পরস্পরবিরোধী 
সামাঞ্জিক শ্রেণী বা ব্ণ। তাই লংঘাতট! বাস্তব সামাজিক ক্ষেত্রেও অঙ্গুভূত 


স্পা পা পি | পরি জাশ 


*  অবনাক্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ত্রত' গ্রন্থে উদ্ধৃত। 


মঙ্গলকাব্যের ভাবাকাশ ণপ 


হয়েছে । ব্যবহারিক ক্ষেতে সংঘাতে জয়পরাজয়ের অর্থ সামাজিক মর্ধাদায় শ্রেণী 
বা বর্ণ বিশেষের উত্থান অথবা পতন, অথবা' বিজয়ী শ্রেণীর বা বর্ণের প্রচলিত 
সামাজিক সংস্থায় স্বীরুতিলাত। চত্তীমঙ্গলে দেখা যায়, চত্তীর দয়ায় নিমনবর্ণ বা 
অনার্ধ ব্যাধ উচ্চাসন লাভ করেছে, দেবী ব্যাধকে দিয়ে তার পুজার প্রবর্তন করছেন 
এবং হয়ং ইন্জের পুত ব্যাধরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করছে। তার ইংগিত স্পষ্ট, 
তা” হলে! অবনমিত সম্প্রদায়ের উপরে ওঠার ইতিহাস। অপরদিকে চত্ীমঙ্জলে 
ধনপতি সওদ?গরকে দিয়ে এবং মনসামঙগলে টাদ সওদাগরকে দিয়ে চত্ী ও মনসাঁদেরী 
পুজা আদায় করছেন। বণিক সম্প্রদীয়কে দিয়ে অনার্ধ মেয়ে-দেবতার পূজো আদায় 
থেকে মনে হয় যে, তৎকালীন সমাজে বণিক সম্প্রদায় সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন 
করেছিল, অথবা! এই সম্প্রর্দায়ই ছিল ব্রান্ষণ্য সংস্কার-সংস্কৃতির প্রধান সহায়ক ও 
ধারক। অবশ্ট কথিত আছে যে, সেন-আমলে বণিক ও অন্যান্য ধনোৎপাদক 
সম্প্রদায়ের সামাঞ্জিক মধাদার হানি হয়েছিল; কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলোর আভান্তরীণ 
সাক্ষ্য মানতে হলে স্বীকার করতে হয় যে, পরবর্তাকালে তারা হত মর্ধাদ! ও প্রভাব 
পুনকদ্ধীার করতে সমর্থ হয়েছিল। তাই তাদের দিয়ে অনার্য দেবত! ও দেবতার 
অস্তরালে অনাধদের সামাজিক শ্বীরুতিলাভের চেষ্টা এত প্রবল । সুতরাং মঙ্গলকাবা 
রচনার পেছনে গভীর সামাজিক ইতিহাসের স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্ঠ 
মঙ্গলকাব্য রচয়িতা কবিগণ প্রত্যক্ষ ভাবে এ ইতিহাসের চেতনায় প্রবৃদ্ধ হয়েছেন, 
একথা অনুমান করা কষ্টকল্পনা । কিন্তু, তা সত্বেও, সামাজিক উচ্চবর্ণে« লোকদের 
যখন এই কর্মে আত্মনিয়োগ করতে দেখি, তখন এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে 
যে, তীবা যুগ-মানসের আত্যস্তিক গরজই অস্থভব করেছেন, অথবা সেই ভাবধারাকে 
আত্মসাৎ করতে বাধ্য হয়েছেন । 

মঙ্গলকাব্যের শক্তিমা হাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে লৌকিক জীবনের কাহিনী অঙ্গাঙ্গি- 
ভাবে মিশ্রিত রয়েছে; তাই বলা যায়, এদের ভাবাকাশ অতান্ত বাস্তব । সেইকালে 
এবং স্থানে যে জীবন নিজেকে স্্টি করেছিল, এবং ঘে ভাবে স্থানটি করেছিল, 
কবির সরস সজীব দৃষ্টি তা-ই তার বর্ণনার যেথায় রেখায় তুলে ধরেছে । কৰি 
চোখ দিয়ে যা দেখেছেন, হ্ুদয় দিপ্নে.ঘ! অস্কভব করেছেন, ব্যাপক জীবনবোধ দিয়ে 
যা বুঝেছেন, তা-ই কাব্যে ভাষা পেয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনের খছুঃখ আঁশা- 
নিরাশা ব্যথাবেদনা এবং প্র্লিত জীবনের সামগ্রিক প্যাটার্ণ তাই অবসশ্বস্ভাবীরূপে 
কাহিনীর সঙ্গে রূপ পেয়েছে । এই সব বর্ণনা থেকে এবং সমস্ত খণ্ড খণ্ড চিন্রকে 
অবলম্বন করে মন)বুগের বাংলার সাষাজিক জীবনের একটা অথণ্ড চিত্র সৃষ্টি কর 


৪ মানবধর্ ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ 


চলে। অনার্ধ দেবতার মাহাত্ম্য গ্রচার এবং অনার্ধের সামাজিক শ্বীকৃতি বিধানের 
উদ্দেস্টের সঙ্গে অনেক বঞ্চনা অনেক নিরাশা অনেক বার্থতায় স্রি্মান জীবনকে 
উন্নীত করার গোপন আশাও সম্ভবত কবি-মানসে উপস্থিত ছিল । আর সেই আশা 
থাক বা না থাক, এই সব খগ্ডচিন্র এবং কাহিনীর ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 
একট সত্য, সামাজিক জীবনের সত্য ; এই সত্যতার মধ্যেই তার র্যা এবং মাধুর্য 
ছুই-ই। এই সত্যতার অভাব হ'লে তার উদ্দেশ্য ও সম্ভবত ব্যর্থ হতে। 

এই ছুই বিরোধী জীবনাদর্শ ও শক্তির সংঘাতের ভিতর দিয়ে মানুষ নতুন এক 
'ঙংগ্সেষে উপনীত হচ্ছিল ; অবশ্য এই সংশ্সেষের পেছনে সচেতন কর্ম বা ভাব ছিল 
কিনা বল! কঠিন, কিন্ত কোন সক্জান ক্রিয়া বর্তমান না থাকলেও এই সংঙ্গেষ 
সাধিত হয়েছে, কারণ তা” ছিল অপরিহার্য । এর ফলে বাঙ্গালী-চবিত্র শুধু মাত্র 
মনোধর্মী আর্ধের বৈশিষ্ট্য দিয়ে গড়ে ওঠে নি, বা শুধুমাত্র প্রাণধর্মী অনার্ধ বৈশিষ্ট্য 
দিয়েও নয়, গড়ে উঠেছে ছু'য়ের সংমিশ্রণে । বাংলার জাতীয় সমাজ-জীবন বিশু 
আর্ধ বা অনার্ধ নয়, মিশ্রিত; আর পারম্পবিক প্রভাবে ধর্মমত দেবদেবী কল্পনা এবং 
উপাসনার পদ্ধতিও ন।নাভাবে পরিমাঁজিত হয়েছে । ব্রাক্ষণ্য আচার-আচরণে 
অবত্রাহ্মণ্য আচার-আচরণ এবং অবত্রাঙ্মণ্যের মধ্যে ব্রাঙ্মণ্য প্রভাব তাই অতি লহজেই 
লক্ষ্য করা যায়। এমন কি মুসলমান সমাজের মধ্যেও হিন্ুসমাজের প্রভাব 
নানাভাবে লক্ষ্য কর যায়। লৌকিক দেবদেবী কল্পনার সঙ্গে তাই ্রাঙ্দণ্য ও বৌছ 
ভাবধার! অনায়াসে মিশতে পেরেছে । মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
ভট্টাচার্ধ মনসাদেবী সম্পর্কে বলেছেন, “অত্যন্ত প্রাচীন কাল হইতেই এই পুর্ব 
ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজে জান্ুলী দেবীর পুজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক সাধনার স্তরগ্রস্থ “সাধন মালা'তে এই জাঙগুলী দেবীর পুজার প্রকরণ ও 
তাহার মন্ত্রের সম্বদ্ধে বিস্তৃত উল্লেখ রহিয়াছে । তাহ হইতে সহজেই অনুমিত হইতে 
পারে ঘে, এই জাঙ্গুলী দেবী বর্তমান বাংলার সমাঞ্জে পৃ্জিত সর্পদেবী মনসা হইতে 
প্রায় অভিন্ন।'* অপর পক্ষে, পদ্মাপৃরাণের কাহিনী মহাভারতের আদিপর্বের 
নাগকাহিনীন উপর স্থাপিত। চত্তী সম্পর্কে বলছেন, “চণ্তীমঙ্গলের কতকগুলি বিষয় 
হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যোগ-তাস্ত্িক বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত সমাজেই এই 
দেবতার পূজার বিশেষ বিস্তার লাভ ঘটিয়াছিল। এই বিষয়ে স্প্রথম উল্লেখযোগ্য 
চণ্তীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ব। এই চণ্তীমঙ্গলের স্যট্টিতত্ব ও বৌদ্ধধশ্ প্রভাবিত অন্ততম 
গ্রাম্য দেবতা ধর্মঠাকুবেব মাহাত্ম্য প্র্ঠারক কাব্য ধর্ষমলের স্যপরিতত্ব সম্পুর্ণ একরূপ 


* বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; পৃ. ১০৮ 


মঙগলকাব্যের ভাবাকাশ নী 


এবং বৌদ্ধমত শুন্তবাদের অনুকুল। ইহার সাহত আবার পরবর্তীকালে নাথ- 
সম্প্রদায়ের স্থট্িতত্বের কাহিনীও আসিয়া মিলিত হইয়াছে। যদিও ইহাদের উক্ত 
দেবতাগণ পৌরাণিক তথাপি এই বিষয়ে পৃরাণের স্বতন্ত্র কোন প্রভাব ইহাদের উপর 
একেবারেই দ্াটিগোচর হয় না। অবশ্য নাথগ্রস্থ ও ধর্মপৃজা উভয়েই বৌন্বধর্ম কর্তৃক 
প্রভাবিত বলিয়া উভয়ের কাহিনীর মধ্যে ্বভাবতঃই কতকটা এঁক্য রহিয়াছে এবং 
এই মঙ্গলচণ্তীও বৌদ্ধ সমাজের ভিতর দিয়া আগত বলিয়! তাহার সহিত বৌদ্ধ 
সমাজসম্মত হৃত্িতত্বের কাহিনীও সংযুক্ত হইয়া আসিয়াছে ।,* কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
বিচিত্র হইলেন ধর্মঠাুর, “ইনি একাধারে ্রা্ণ্য দেবতা! বিষু ও শিব, বোদ্ধভূপের 
প্রতীক, এবং নামহীন অনার্ধ দেবতা-বাহার বাহন উলৃক অথবা বানর । ধর্- 
ঠাকুরের বিশেষ আদর দক্ষিণ রাট়ে। বর্তমান সময়ে ইনি অনেক স্থলে বিষুদ্ধপে 
অথবা শিবরূপে পৃজিত হইয়া থাকেন, কিন্তু ধ্যানের মন্ত্র হইতে বোঝা যায় যে, 
ইনি বৌদ্ধ বস্ঘানের ব্রহ্ম “শৃন্ত' ও বটেন।*** মধাযৃগের অরাজক সমাজ-পরিবেশ 
এই সমন্বয় সাধনে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করে থাকবে হয়তো । 

এই সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে বা আর্য ব্রাহ্মণ ভাবধারার ধিরুদ্ধে অনার্য ভাবধারার 
বিজয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে মধাবুগের বাঙ্গালী ভাব-মৃক্তি অর্জন করে। এই মুক্তি তার 
একান্তই কাম্য ছিল ১ বিবদমান সাংসারিক বিধিব্যবস্থার এবং সমস্ত সমস্তার সমাধান 
সম্ভবত সে এই পথেই অর্জন করতে চেয়েছে । বিভিন্ন ভাবধারার সমন্বয়ের সাহায্যে 
তাহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র নতুনভাবে গড়ে উঠতে আস্ত করে; দে সকলকেই গ্রহণ 
কবল, কাউকেই অনাদরে দুরে ঠেলে দিল না। কালকেতুর আবর্শ রাজ্য স্থাপনের 
মধ্যে সকলকে গ্রহণ করার মনোভংগীব স্বাক্ষর এয়েছে। সেখানে বসবাসের জন্য 
্রাঙ্মাণরা আসছেন, কায়স্থর! আসছেন, কষত্রিয়-বৈশ্ট-গোপ-ধীবর প্রভৃতিরা আসছেন, 
মুলমানরাও আসছেন। সবাই সেই রাজত্বে চত্তীর কৃপা লাভ করে” স্বখশাস্তি 
সমৃদ্ধিতে জীবন নিবাহ করতে পারে। সবাইকে গ্রহণ করার মনোভাব থেকেই 
দেখতে পাই, কবি চণ্ীমাহাত্মা চিত্রণ করতে গিয়েও আর সব দেবতাকে বিশ্বৃত 
হননি ? তীদের প্রত্যেককে বন্দনা করে” তিনি রুপ! প্রার্থনা করছেন এবং “রি হরি" 
বলে, মনসার মাহাত্ময প্রচার করার মধ্যেও কবি কোন অসংগতি দেখতে পাননি । 
সমস্ত সম্প্রদায়ের মান্ষের মত সমস্ত শ্রেণীর দেব-দেবীও কবির মানসপটে সত্যতা 


* বাংল মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; পৃ, ২৫৩ 
** সুকুমার সেন; বাংল। নাহিতোর ইতিহাস, প্রথম খও 


গতি যানবধর্ষ ও বাংলা-কাব্যে মধ্যয়গ 


অর্জন ও শ্বীরৃতিলাত করেছে। তাই একট! নির্দিষ্ট স্বার্থ ও উদ্দেশ্ট ষলকাব্য 
রচনার মুলে থাকলেও এর মধ্য দিয়ে একটি এক্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে। সাধারণ 
বাঙালী জীবনে নির্দিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে ভিন্ন ধর্থ-সম্মত আচার-আচরণ 
দেখা যায়, তার মূল এখানে খুজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। 


॥ তিন ॥ 


মঙ্জলকাব্যের বাইরের ছীাচটা পৌরাণিক, কিন্তু তার অন্তর সম্পদ মানবিক। 
বিভিন্ন দেবদেবীর জন্ম, ঘর সংসার, ঘবন্দ ও প্রাধান্তলাভের উপাখ্যান মঙ্গলকাব্যের 
উপজীব্য--এটা তার বাইবের রূপ। কিন্তু, এই বহিরাবরণের মধ্যে যে কাহিনী 
রূপায়িত হয়েছে, তা একান্তভাবে মানবিক ১ এবং বিভিন্ন দেবদেবীর যে পারস্পরিক 
কলহ এবং শক্তির সংগ্রাম তা সংঘটিতও হচ্ছে এই মানবিক পটভূমিতেই। 
মাচষের পরিকল্পিত দেবতা মানুষেরই প্রতিবিষ্ব স্বরূপ; তাই তাদের আচার-আচরণ 
ব্যবহার ইত্যাদি সম্পুর্ণ মানুষেরই মত-_স্ান কাল বিধৃত ষে কোন সামাজিক 
মানুষের মত। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে মনোভংগী বা গুণ বা বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত, 
তাই দেবতাতে আরোপিত হয়েছে । তাই সম্পূর্ণ অমানবিক গুণপ্রকৃতির সঙ্গে 
মিশ্রিত হয়েছে অতি তুচ্ছ অতি নগণ্য মানবিক গুণ,_যেমন ঈর্ষা, ভম, এবং 
যে কোনরূপ নীচতা । অর্থাৎ, কবিমানস কোন অপ্রাকৃত, অলৌকিক বা অ-সত্য 
জগৎ হৃষ্টি করতে পারেনি। তার বিচরণভূমি প্রতিদিনকার পরিচিত জগৎ, 
নিত্য পদক্ষেপের এলাকা । দেবতাকে মানুষেরই মত দৌোবগুণের অধিকারী বলে 
চিজ্িত করা, অথবা ব্যবহারিক বাস্তব পৃথিবীর সীমার মধ্যে অলৌকিক শক্তিকে 
আকৃষ্ট করার এই যে প্রবণতা ও চেষ্টা, তা মাম্থষের বৃদ্ধিগত বিকাশধারী ও 
চিন্তাঞ্ীলতার বিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য স্তর। কারণ, সম্ভবত, প্রথমে অলীক 
অলৌকিক দেবদেবী পরিকল্পনা, পরে মিশ্রিত অলৌকিক-মানবিক জগতের বিশ্লেষণের 
ভেতর দিয়ে মানুষের মন ও দৃষ্টি বিশ্তদ্ধ মানবিক জগতে নিবন্ধ হয়। হিসেব-না-. 
পাওয়া শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে, ধীরে ধীরে হিসেব-পা'ওয়! শক্তি ও পৃথিবীর মধ্যে 
মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ফিরে সেই শক্তিকেই নিয়ন্ত্রণ করতে অগ্রসর হয়। 


মঙগলকাব্যের ভাবাকাশ ৮৯ 


এই ইতিহাস মানুষেরই আত্মচেতনার বিকাশের ইতিহাস। আত্মচেতনায বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে মান্থষের কাব্য ধীরে ধীবে সমস্ত পৌরাণিক ও দেবদেবীর প্রভাব থেকে 
মুক্ত হয়ে পাধিব মানবিক জীবনকে স্যরি করে। স্থৃতরাং মলকাবোর ্লানবায়িত 
দেবদেবীর কাছিনীর মধ্যে মানুষের বন্ধিষুঃ আত্মচেতনার স্বাক্ষর বর্তমান । মান্য 
ক্রমশ আত্মসত্ত। সম্পর্কে সচেতন হ'তে আরভ করেছে । সেটা কর্ষের ক্ষেতে যেমন, 
ভাবের ক্ষেত্রেও তেমনি । 

মঙ্গলকাব্যের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ভাই আশ্চর্যভাবে সজীব । এখানে যে জীবন 
বিভির ধারায় ও বিবিধ আচার আচরণ কর্ষের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে, তা সে 
বুগের সর্ববিধ প্রাধান্য ও গরিমায় প্রতিষ্ঠিত নাগর-জীবন থেকে ম্বতন্ত্র, এবং সেজনু 
এব সামগ্রিক সাংস্কৃতিক রূপটাও আলাদা । মধ্যযুগের সামস্তরাজাদের রাজপ্রাসাদ 
ও বাজধানীকে কেন্দ্র করে বহু পুর্ব থেকেই নাগর-সভ্যতার পত্তন হয়ে গিয়েছিল এবং 
সেই সভ্যতার যে আম্ুষংগিক সাজসজ্জা ও অঙ্গা বরণ তার লাক্ষাৎও বাজানুকুল্য রচিত 
কাব্যাদিতে পাওয়া গিয়েছে । এই সভ্যত৷ নিঃসন্দেহে রাজা ও বাজপ্রাসাদ-কেজ্ছিক ; 
শুধুই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্রিক থেকেই নয়, কুচি এবং শিল্পের ক্ষেেও রাঁজ- 
পরিবার, রাজ প্রাসাদ এবং বাজারাজড়ার প্রিয়জনরাই সমস্ত অন্রাগের উৎস । তাই, 
মধাযুগের রাজপ্রাসাদ ও নাগর-জীবনে যে বিরস বিরত ভাবান্থরাগ ও জীবনবোধের 
প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, তার ম্পর্শ থেকে নাগর-সংস্কৃতি মুক্ত নয়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের 
সাংস্কৃতিক ভাবাকাশ সম্পূর্ণ অন্তরূপ । রাজপ্রাসাদ ও রাজধানীর বাইরে দেশময় 
ঘে জীবন প্রসারিত, নাগরিক শ্রের়বোধের স্পর্শ থেকে যে জীবন সম্পুর্ণ মৃক্ত 
মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সে জীবনই নিজেকে প্রকাশ করেছে। তাই এখানে নাগর" 
জীবনের সাজসজ্জ। নেই, চটুলতা নেই,ংবিকৃতিও নেই, যা আছে তা" প্রকৃতির স্বভাব- 
সৌন্দর্যের মতই নিবাভরণ। বাঁজারাঁজড়া অথব। তাদের প্রিয়জনরা এখানকার সমস্ত 
ভাবনা কল্পন] বা অন্ুরাগের উৎস-কেন্্র নন, সম্ভবত এককভাবে ব্যক্তিবিশেষও নন, 
সমগ্রভাবে যে জীবন ছড়ানে। রয়েছে এক প্রীস্ত থেকে অপর প্রান্তে, উৎ্সকেন্ত্র হলে! 
সেই বৃহত্তর জীবন। স্জন্তই সেই কালে এই কাব্যগুলি সহত্র সহম্্ মানুষের অব্যক্ত 
আকুতিকে ভাষা দিয়ে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল, অর্জন করেছিল জাতীয় 
সাহিত্যের মর্ধাদা। সেই গণ-জীবনই কবিমানসের মাধ্যমে সহ ধান্সায় সহ 
প্রবাহে মধ্য দিয়ে নিজেকে কৃষ্টি করেছে । এখানে তাই কোন আবিলত! নেই, 
নেই কোন অবসাদও । নদীর জলজোতের মত তা নিরস্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে। 
এই প্রবাহে কোন বিরাম নেই, কোন ক্লান্তি নেই ; ধীর, শান্ত গতিতে নদীর অজন্ 


ঙ 


৮হ মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে ধ্য্গ 
করুণার মত বাংলার গ্রামে গ্রামে তার মঙ্গলবাণী পৌঁছে দিচ্ছে। মঙ্গলকাব্যের 
কাহিনীর মধ্যে বিচরণ করার অর্থ সেই স্রোতে অবগাহন কর! । 

এদিক থেকে বাংল! কাব্য সাহিত্যের বিকাশে, মঙ্গলকাব্যগুলো এক নতুন বুগের 
নতুন সাংস্কৃতিক মূল্যমানের ভ্োতক। 


চণ্ডীমঙল 
॥ এক ॥ 


চণ্ডীমঙ্ললের কাহিনী ছু'ভাগে বিভক্ত) প্রথম ভাগে কালকেতু উপাখ্যান, 
ছিতীয়ে ধনপতি-শ্রীমন্ত উপাধ্যান। প্রথম উপাখ্যানে পাওয়৷ যায় চণ্ডী-মাহা ত্য 
প্রচারের প্রথম পবের পরিচয় ) বিধিবিধান ও সমস্ত নিয়ম কানুনের বন্ধন-মৃক্ত অনা্- 
দেবতা চণ্ডী নিজের প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির জন্ত যে কোন ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে যেকোন 
কর্মে প্রবৃত্ত হচ্ছেন ; পরিশেষে হ্বীরূতিও খানিকটা লাভ করেছেন, কিন্তু এই শ্বীরূুতির 
জোরে তখন পর্বস্তও তিনি ব্রাঙ্গণ্য-সংস্কৃতি-সম্মত সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ 
কবেননি ; এই সমাজের বাইবে গুজরাটের বনে তীর অধিষ্ঠান। দ্বিতীয় ভাগে 
দেখতে পাই,তিনি ব্রাঙ্মণ্য সফাজ-সংস্থায় প্রবেশ লাভ করেছেন, এবং সেথানে প্রচলিত 
সমুদ্ধ দেবত! শিবকে বিতাড়িত করে” তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথম পর্বে 
যাৰ আরুন্ত, দ্বিতীয়ে তার পরিণতি । তাই চণ্তীমঙ্গলে দুটো স্বতন্ত্র কাহিনীর সংযোগ 
অথবা স্বতন্ত্র তুটে! ভাগে এর বিভাগ আকম্মিক নয়, অথবা! কৰি মনের কারণ-না- 
জানা বিভ্রমও নয়। এই বিভাগের হেতু সুম্পষ্ট, এবং সেদিক থেকে গভীর অর্থবহ। 
যিনি এই বিভাগ সবপ্রথম কল্পনা করেছেন, তিনি এই বিভাগের ইংগিত সম্পর্কে 
সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয়। মূল উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্ধের দ্রিক থেকে এদের 
বিভিন্নতার জন্তই দুটো কাহিনীর পটভূমিও একটু বিভিন্ন; তাই উভয়েই স্বতন্ত্র 
বিচাবের অপেক্ষা রাখে । 

চণ্তীর ছলনায় ইন্্রপু্র নীলাহ্বর চণ্ডীমাহাত্য প্রচারের জন্ত ব্যাধরূপে পৃথিবীতে 
প্রেরিত হলেন? তার পরী ছায়! স্বামীর অহুগাঁমিনী হলেন। পৃথিবীতে তাদের 
পরিচয় হ'লো৷ কালকেতু ও ফুক্ধরা রূপে । বনের পশ্তপক্ষী শীকার ও মাংস বিক্রয় 
তাদের পেশা। নিরুপন্্ব শান্তিময় জীবন, অবশ্ত দারিপ্র্ের চেতনায় গান।* 
কালকেতুর অত্যাচারে এদিকে বনের পশ্তপক্ষীর জীবন ছুবিষহ হয়ে ওঠায় এর! চণ্ী 


৮৪ মানবধর্থ ও বাংল কাব্যে মধ্যযুগ 


দেবীর শরণাপয় হ'লো, দেবী তাদের অভয় দিলেন। দেবী কালকেতুকে ছলন।? 
করলেন, শীকার মেলে না, কিন্ত একদিন দেবী স্বর্ণ গোধিক! হয়ে কালকেতুর হাতে 
ধরা দিলেন। কালকেতুর অনুপস্থিতিতে দেবী ফুর্জরার নিকট একটি লাবণ্যময়ী নানী 
মৃতিতে প্রকাশিত হন। ফুল্পরা তাকে স্বগৃছে ফিরে যাওয়ার জন্ত অহ্ুরোধ উপরোধ 
করে, কিন্তু তিনি অচল । পরে কালকেতৃও তাকে গীড়াপীড়ি করল; কিন্ত কোন 
ভাবেই তাকে বিচলিত করতে ন। পেরে কালকেতু ধঙ্গুকে শর জোড়ে । তখন দেবী 
আত্মপ্রকাশ করেন, এবং কালকেতুকে পাত ঘড়া ধন ও একটি অঙ্গুরি দিয়ে প্রস্থান 
করেন। দেবীর আদেশে কাণকেতু গুজরাট বন কাটিয়ে নগব স্থাপন করল, নতুন 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল ॥ কিন্ত ভাড়ু দত্তের চক্রান্তে কপিঙ্গরাজের সঙ্গে তার যৃদ্ধ দেখা 
দিল; কালকেতু যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বন্দী হ'লো। চণ্ডীর আক্রোশে ইতিপুর্বেই 
কলিঙ্গরাজের দেশ ভেসে গিয়েছিল, এবার দেবী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্রে ঃদেখ! দিয়ে 
কালকেতুকে মুক্তি দেবার জন্য এবং তার বাজত্বকে স্বীকার করার জন্ত আদেশ 
করলেন। মুক্তির পর সে কলিঙ্গরাজের সহায়তায় রাঁজ্য ভোগ করতে লাগল, এবং 
শাপাস্তে স্বর্গে ফিরে গেল। 

প্রথম পর্বের কাহিনী এখানে পরিসমাপ্ত হয়েছে। কাহিনী থেকে দেখা যাচ্ছে 
যে, দেবী কলিঙ্গরাজের কাছ থেকে পরাজিত শত্রু কালরেতুর প্রতি সম্মাননা এবং 
হ্বীকৃতি আদীয় করে নিলেও সমাজ-সংস্থায় তার স্থান শ্বীকৃত হয়নি ) তাকে গুজরাটের, 
বনেই প্রত্যাবর্তন করতে হলো । বাজার এক পারিষদ তাকে বলছেন, 


কোন ছার বনভূমি তার তরে রায় তুমি 
অকারণে করহ আবেশ। 
ছোড়ান করিয়৷ আনী কহিয়! মধুর বাণী 


বীরে পাঠাইয়। দেহ দেশ ॥ 

একজন অবণ্যচাসী ব্যাধ অস্বাভাবিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে; কিন্তু তার, 
জীবনের মৃল্যই বা কি, অরণ্যের মুল্যই বা কি; তাই অকারণ বিরোধের 
বিশৃঙ্খলাকে ডেকে এনে লাভ কি, মিটি কথায় তাকে খুসী করাই. বিধেয়, বিশেষ 
করে তার দাবী ঘখন উল্লেখযোগ্য রকমের ভীতিপ্রদদ কিছু নয়। কলিঙ্গরাজ কক 
কালকেতুর স্বীকৃতিটা যেন অনেকটা এমনি ধরনের । ভাই, এই সিদ্ধাস্ত করতে বাধ্য 
হই যে, প্রচলিত সমাজে তখনও সে আসন লাভ করেনি । তার সামাজিক সম্মানন। 
বা স্বীকৃতি কিছুই নেই। লমাজে অধিষ্ঠান তখন তার নিকট ছুরাশা!। অরণ্যের 
সবক্ত পরিবেশে তার আদর্শ রাজ্য ও লমাজ; সেখানকার নিয়ম কানুন দিয়ে কলিঙ্গ 


চত্ীমঙ্গল ৮৫ 


প্রভাবিত হবে না, অথবা কলিঙ্গের প্রভাবও গুজরাটে অনুভূত ছবে না। 
পারম্পরিক সম্পর্কের এই সামাধান কলিজের দিক থেকে শ্রেয়। চত্ীর মাহাত্যের 
ও কালকেতৃর দিক থেকে অর্থাৎ অনার্ধ সম্রদায়ের প্রাণধর্মী জীবন দর্শনের দিক 
থেকে আরও বন্ুবিস্তৃত স্বীরূতি লাভের পূর্বে এই সমাধান অশ্তুভ নয়, বিশেষত 
যেখানে সে পরাজিত। পরাজয়ের মধ্যে এই বিজয় তার আরও গভীর স্বীকৃতির 
সুচনা মাত্র। 

কাহিনীর এই কাঠামোর মধ্যে চণ্ডীমঙগলের কবিগণ সে বৃগের স্থানে কালে বিধৃত 
জীবন্ত চিত্র একেছেন। এই চিত্রপগ্তলোকে সংগ্রথিত করে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ- 
জীবনের একটা সামগ্রিক রূপ পাওয়া যেতে পারে। উল্লেখ নিশ্রয়োজন যে, এই 
সব চিত্রের পেছনে আছে কবিমাসনের গভীর জীবনবোধ । এই জীবনবোধের 
অভাব হ'লে কোন কবিই তীর কালকে সার্থকভাবে সৃষ্টি করতে পাবে না। 
ইতিহাসের বিশেষ এক ক্ষণে সমাজের গতিধার] কি, কোন্‌ কোন্‌ শক্তি কোন্‌ কোন্‌ 
ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে, বিবর্তনের কোন্‌ পর্যায়ে সমাজের অধিষ্ঠান, এ সম্পর্কে সার্থক 
পরিচয় থাকলেই পরবর্তী স্তরে পৌঁছানোর ইংগিত পাওয়া যেতে পারে, অথবা কোন্‌ 
কর্ধ দ্বার! এই গতিধারাকে বিশেষ ধারায় প্রবাহিত করা যাবে, তার সংকেত পাওয়া 
যেতে পাবে। নিজের সমাজকে এবং নিজেকে সত্যন্পে জানলেই চস্তীর প্রসাদ 
কোন্‌ বস্ত ও ফল আমার চাই, অথবা চণ্তীর কোন্‌ আশীর্বাদ আমার প্রয়োজন, তা 
নির্ধারণ কর! সহজ; আর উপাসনা! বন্দনার মাধ্যমে সেই চাওয়া! ব৷ প্রয়োজনই 
অভিব্যক্ত হয়। চণ্ডীর আশীর্বাদ-পাঁওয়া নবজীবনকে বুঝতে হ'লে তাই তাৰ 
আশীবাদ-না-পাওয়া জীবনকে জানা চাই॥ চত্রী-মঙ্গলের কবিদের মধ্যে সেই 
জানার রূপ অতান্ত প্রত্যক্ষ ও সত্য । সেই পরিবেশে সেই কালে বয়ে-চল| জীবনের 
বিবিধ সম্পর্ক কাব্যের মধ্যে অশ্লানভাবে ফুটে উঠেছে। 

পৃর্বেই নির্দেশিত হয়েছে যে, মঙ্গলকাব্যের সামাজিক পটভূমি অর্থাৎ বাংলার 
মধ্যযুগ নানা অসংগতি বিশৃঙ্ধলায় চিহ্নিত । বৃহত্তর বাসট্ীয় বিশৃঙ্খলার সঙ্গে মিশেছে 
সমাজের আভ্যন্তরীণ গলদ,  শ্রেণীগত বৈষম্য বর্তমান, স্থতরাং উৎগীড়নও ; স্থ- 
বাট্রা-ভোগী মহাজনর! রীতিমত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, এবং দেশের অর্থনৈতিক 
জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে-আরম্ত করেছে। বাস্ত্রীয় বিপর্ধয়, স্থায়ী সংহত জীবন বিন্তাসের 
অভাব, ও সাষাজিক অংসগতির চাপে বৃহত্তর জনসমগ্রির জীবন নানা দিক থেকে 
অসহনীয় হয়ে উঠেছে। জীবনের স্থিতত! নেই, সখ অচিস্তনীয়, শান্তি হস্রপরাহত। 
সুকুন্দরাম কবিকঙ্কন চণ্তীতে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলছেন-- 


খানবধর্ষম ও বাংল! কাব্যে মধ্যযুগ 


সরকার হৈল কাল 'খীল ভূমি লিখে লাল 
বিনি উপকারে খায় ধৃতি। 
পোতদার হেল যম টাক! আড়াই আনা কম 
পাই লত্য খায় দিন প্রতি ॥ 
জাদা রহে প্রতিনাছে প্রজার] পালায় পাছে 
দুয়ার জাতিয় দেই থান]। 
প্রজাকার বিয়াকুলি বেচেঘর কুটত্তালি 
টাকাকের বস্ত দশ আন] ॥ 
স্বয়ং কবিকে মামু সরিপ নামক এক ভিহিদারের অত্যাচারে সপরিবারে দেঁশ- 
ত্যাগ করতে হয়েছিল। কবি নিজের জীবন দিয়ে এবং উন্মুক্ত দৃষ্টিতে যে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করেছেন তাই তার কাছে মূর্ত হয়েছে ; দেশ অবাঁজক, বুদ্ধি অপহত, 
নিরাপত্তা অনিশ্চিত, নিয়ম-নীতি শৃঙ্খলা-শাসন এখানে অপবিজ্ঞাত। কালকেতুর 
অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে একটি মেয়ে-বাঘ পশুরাঁজ সিংহকে বলছে-_ 
আমি তব পায় মাগী হে বিদায় 
ছাঁড়িব তোমার বন। 
পান্র অধিকারী না শুনে গোহারী 
বিপাকে ছাড়ি জীবন ॥ 
রাণীগণ সে থাক লীলা -রঙ্গে 
না কর দেশ বিচার। 
মেয়ে-বাঘটির এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেই কালে সেই সমাজে বিচরণশীল 
মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা সংৃক্ত হয়েছে বলে মনে হয় ; অথবা যাঙ্গুষের অভিজ্ঞতাই 
এই উক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বলা যেতে পারে। বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ক্ষেব্রে 
সমস্ত শ্রেয়বোধ-মুক্ত ক্ষয় ও অনাচার এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও 
শ্রেণীর হ্বায়হীন শাসন, এই উভয়ের চাপেই সাধারণ মানুষ ভয়বিম্ময়ে অভিভূত । 
কারও শক্তির কোন সীমা আছে কিনা, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন নিয়ন্ত্রর আছে 
কিনা, তা ভেবে তারা ব্যাকুল। অথচ এই অসহায় পরিবেশ থেকে পরিভ্রাণ 
লাভের উপায় সে জানে না। তাদের পাধিব সহায়-সন্বল রাজ! এবং অপাধিব 
সহায়-অবলম্বন ভগবান,-_-উভয়েই তাদের আবেদন-নিবেধনের প্রতি সমান 
উদ্বাসীন। তাদের কারও দূরজায়ই জনসম্টব ক্রন্দন ধ্বনি পৌছায় ৮। কোন 
শক্তিই তার অবহেলা-দু্টি এদিকে নিক্ষেপ করে না। অথচ ুধূমাত্র আবেদন- 


চণ্তীমঙগল ৯৮৭ 


প্রার্থনায়ও তাদের ভাগ্যের বিবর্তন সম্ভব নয়। অসহায় চেতমায় ভাবা স্বিয়মান, 
কর্মশক্তি পঙ্গু। আর এই চেতনার সঙ্গে বৃক্ত হয়েছে তাদের অপরিসীম দারিজ্র্যের 
কশাঘাত। গোরীর মুখ দিয়ে কবি বলিয়েছেন, 

উচিত কহিতে আমী সবাকার রবী । 

ছুঃখ জৌতুক দিয়া বাপ বিভা দলিল গৌরী ॥ 

হর-গৌরী জীবন এবং কালকেতু-ফুল্পরার জীবনের চিত্রে কবি সমকালীন সমাজ 

জীবনের, উতক্ষিপ্ত মানুষের ছুঃখভরা। বেদনাকেই অভিব্যক্ত করেছেন। এইভাবে 
সমস্ত দিক থেকে অসহায় ঘে গণ-জীবন তার কোন মর্ধা্দ! নেই, কোন স্বীকৃতি নেই, 
কোন কল্যাণবোধ থেকেই কেউ তাদের পানে তাকায় না। কবি বলেন-_ 


দবিদ্র পতি জার বিফল জনম তার 
দাবিত্রে গুণরাশী নালে। 
গৃহিনী হবে ভিক্ষে জনম জাব দুঃখে 


দ্ারিত্রে কেহ বা সভাসে ॥ 
সাধারণ জীবনের পরিচয় । সমস্ত দিক থেকেই তা অনাদ্বত, অবহেলিত 
অধঃপতিত। কিন্তু সামাজিক দুঃখভোগের স্থযোগে যারা ব্যক্তিগত সুখ গ্বাচ্ছন্দ্য 
ভোগ করেন, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কল্যাণ বোধে যার! সামাজিক অকল্যাণ স্ৃপ্রি করেন, 
তারা যে স্থখেই কালাতিপাত করছিলেন একটি পশুর মুখে প্রকাশিত বিন্রপে তার 
পরিচয় আছে। কালকেতুর সঙ্গে সমস্ত পশুর পরাস্ত হ'লে সে আক্ষেপে বলছে-_ 
উইচার! খাই পশ্ত নামেতে ভল্তুক। 
নেউগী চৌধুরী নহি ন! করি তালুক। 
এই বিদ্রপের মানবিক গুণ উল্লেখযোগ্য ; সম্ভবত বাস্তব মাস্ষের সত্য 
মনোভাব এক্ষেত্রেও কবিকে প্রভাবিত করে থাকবে। 
এইরূপ সহায়-অবলম্বনহীন ছুঃথ-বঞ্চনা-নিরানন্দে-গড়া জীবনে লৌকিক মন 
পরিতৃপ্ত থাকতে পারে না। তার জীবনের অস্তনিহিত প্রেরণাতেই--ষে প্রেরণার 
মল কথা হলো৷ অথও্ড চাও! এবং অনন্ত হওয়ার প্রেরণা--তাকে এই নিরানন্দের 
উধ্বে” নিজের জীবনকে স্থাপন করতে হবে ; বঞ্চলাকে হৃটির পূর্ণতা ঘারা ভরে দিতে 
হবে। যত অম্প্ই এবং অসংগঠিতই হোক ন| কেন, এই চেতনা মানুষের 
মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকেই এবং তার কর্ণকেও নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্ত 
চণ্তীর আশীর্বাদ ন1-পাওয়া জীবনের দেবতা হলেন শিব, উদ্দাসীন কর্মতোলা 
দেবতা । যদিও এককালে “জে জন শঙ্কর পুজে নহে ধনহীন”, বর্তমানে তা” আব 


৬৮ মানবধর্ষ ও বাংলা কাবো ষধাযগ 


সত্য নগ্ন । দেবতা স্বয়ং অকর্মন্ত পরাশ্রয়ী হয়ে পড়েছেন, গৌরী তাঁকে নিয়ে সংসার 
করতে পারছেন না, মেনকা! বিরক্ত হয়ে গৌরীকে বলছেন-_ 
মিছে কাজে ফিরে পতি নাহি চাশ বাস। 
অন্ন-বন্ত্ত কত যোগাইব বারমাস ॥ 
ছুই পুত্র তীন দাসী স্বামী শূলপানী। 
প্রেতভৃত পিশাচের লেখ! নাহি জানী॥ 
অব্যাগত সদাই দারুণ উৎপাত। 
বাস্ধ্যা বাড়া দিয়া গ কাকালে বেলে বাত। 
প্রেত ভূত পিশাচ লইয়া তার সঙ্গে । 
সাফুড়ি হইয়! কত কিনী দিব ভাঙ্গে! 
লোক-লাজে মোর স্বামী কিছু নাহি কয়। 
জামাতার পাকে ঘরে হৈল! শর্পভয় ॥ 
তোমার কন্মের গতি স্বামী বামপধি। 
তথি সুহ স্থৃত! তোরে মিলীলা হুর্গতি | 
ভাবতচন্দ্রের অন্নদামঙ্জলে নলকুবের অন্নদা সম্পর্কে বলছে,-_ 


“শঙ্কর ভিখারী সে ত তাব্রিনারী 
আঙ্ষি যম্ম জানি তাবর। 
বাপার তাগ্াবে অন্ন চাছিবারে 


দিনে আসে তিনবার |” 

সামজিক প্রয়োজনের দিক থেকে, অথবা উৎপাদন ও স্থ্টিশীল কর্মের দিক 
থেকে বিচার করলে শিব সমস্ত স্থষ্টিধর্মী ক্ষ থেকে বিরত হয়েছেন। সামাজিক 
পরিবেশ যে মুহূর্তে প্রচণ্ড প্রবল কর্ম ও উদ্যমের দাবী জানায়, সেই মৃহূর্তে 
এই কর্ম ও উদ্যমের উপযোগী কোন প্রেরণা দেওয়ার মত শক্তি তীর নেই? 
কর্ষের বলে আছে ওদাসীন্ত, বিবাগ। অথচ স্থির আহ্বান ও আকুতি তখন 
চতুর্দিকে, তাঁকে ভাষা পেতেই হবে? স্থাষ্টিকে ভাষা দিয়ে মানুষ ভাষা দেবে 
নি্ধেকেই। কিন্তু শিব- পুরুষ দেবতা- সমস্ত ত্যষ্টির প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছেন ; 
তাই মানুষকে বাধ্য হয়ে এমন কোন শক্তির আশ্রয় করতে হয় যা! স্থাষ্টির ক্ষমত। 
বাথে, যাঁর হওয়া-পাওয়ার সম্ভাবনা অপরিসীম । হ্ষ্টি-অক্ষ্ম পুরুষ-দেবতার 
প্রতিবাদে মানুষ সহজেই স্য্টি-সমর্থ মেয়ে-দেবতাকেই স্থাপন কবে ; বিশেষ করে 
মাতৃমৃতিই যখন রক্ষণাবেক্ষণ এবং হ্যা উতগ্নেরই প্রতীক। শিবের স্থানে শক্তির 


চতীমজল ৮৯ 


প্রতিষ্ঠা তাই স্বাভাবিক। চত্তীর শক্তির ও ক্ষমতার প্রচণ্ডতা আমাদের বিশ্ময়াতি- 
ভূত করে; অলভ্ভব সম্ভবের প্রতিশ্রুতিতে আমবা! অভিভূত হুই। তীর আশীবণদে 
“মাটিমটা ধর যদি সোনামৃটা হবে।” (ভারতচন্ত্র)। অবস্থা চণ্ডীর উপর এই 
সীমাহীন শক্তির আরোপ সে কালের মানুষের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। কেন না, 
তাকে জয় করতে হবে তার প্রতিকূল পরিবেশকে, পরাজিত করতে হবে সমস্ত 
অকল্যাণবুদ্ধিকে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে ম্যায় ও সামাজিক স্থবিচারকে। সাধারণ 
মানুষ জীবনের অস্বাভাবিক ভারে গীড়িত ও বিকলাঙ্গ; তার পক্ষে এই গুরু 
কর্মদায়িত্ব পালন করা অসম্ভব । এই কর্ণ তার বিবাটত্বের জন্তই মান্থষের চোখে 
অসম্ভব বলে ঠেকে । এই অসম্ভব কার্ধ সম্পাদনের জন্য তাই অসম্ভব শক্তির আবাহন 
করতে হয়। নিজেকে নিঃশেষে তার হাতে তুলে দিতে হয়। খণ্ডিত বাস্তবকে 
অধ্যাসের পরিপূর্ণতা বারা ভবে দিতে হয়। ববীন্দ্রনাথের ভাষায়, “এইরূপ শক্তি 
তয়ঙ্করী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার কাছে প্রত্যাশার 
কোন সীমা নাই। আমি অন্তায় করিলেও জয়ী হইতে পারি, আমি অক্ষম হইলেও 
আমার দুবাশার চরমতম স্বপ্ন সফল হইতে পারে। যেখানে নিয়মের বন্ধন, 
ধর্ষের বিধান আছে, সেখানে দেবতার কাছেও প্রত্যাশাকে খর্ব করিয়া রাখিতে 
হয়।” (সাহিত্য )। 

সীমাহীন চাওয়া-পাওয়া ও স্যর সম্ভাবনাময়ী দেবী চণ্ডী তাই মধ্যযুগের 
উৎকেঞ্জিক পরিবেশে নিজেকে প্রচার করলেন! অথবা মানুষই তাঁর মনোগত 
ভাবকে এই দেবতা-প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করল। তার নব-উদ্মেষিত ভাবের 
সভভাবন! যে প্রচর এবং শক্তি বিরাট, তাই সে প্রমাণ করুল তখন পর্যস্তও আয়ত্তের 
মধ্যে না-আনা অলৌকিক শক্তি দিয়ে তার ভাবকে মণ্ডিত করে'। এই ভাব 
সেকালের সাধারণ লৌকিক জীবনের ভাব, তাই অনার্ধ ব্যাধ কালকেতুর আশ্রয় 
করে তা? রূপ পেল। দেবী চণ্তী অকারণ কালকেতুকে কপা করলেন, তেমনি 
অকারণে কলিঙ্গ রাজকে বিব্রত করলেন, প্রবল বস্তায় কলিঙ্গ ভাসিয়ে দিলেন । কেন 
না, তাকে স্থপতি করতে হবে নতুনুকে ; কলিঙ্গ পুরানো জীর্ণ শৈব-দেশ, তাই নান 
অসম্পূর্ণতা ও কলুষে তা? ভরপৃব । এই অসম্পুর্ণতাকে দুর করে স্ত্রি করতে হবে 
পু্ণতাকে, কলুষ দর করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে অনাবিল সৌন্দর্যকে । দেবীর কার্ধ 
তাই “না” এবং গা” এই ছুই ভাগে বিভক্ত ; না-এর দিক হলো! কলিঙ্গের ক্ষয়ের 
দিক, আধ হা-এর দিক হলো! কালকেতুর গুজ্জবাটে নতুন রাজ্য স্থাপনের দিক। 
মানুষের সুষ্রিধর্মী মন না থেকে হা-এর দিকে অগ্রসর হলো, কুৎসিত বর্তমানকে 


৯৪ মানবধম ও বাংল! কাব্যে মধ্যহ্গ 


অতিক্রম করে সম্ভাবনাময় আদর্শ ভবিষ্তাতের কোঠায় স্থান লাভ করল; বর্তমানকে 
তবিত্বর্তেপ্রসারিত করল। কালকেতু চণ্ডীর আক্ঈর্বাদে নতুন রাজ্য স্থাপন করল ; 
সেখানে সমাজের অন্তর্গত কোন শ্রেণী 'ব সম্প্রদায়ের কোন অমর্ধাদা হবে নাঃ 
কোন অকল্যাণবৃদ্ধিই সেখানে জয়হৃক্ত হবে না5 সেখানে চাওয়া বৃথা! আশার 
কেঁদেকুটে মরবে না, সার্থক:পাওয়ায় পরিণত হবে। কালকেতু বৃলান মৃণ্ডলকে 
বলছে-_ | 

শুন ভায়] বুলন মগ্ডল। 


সম্তাপ করিব দুর আন্তই আমার পুর 
কানে দিব কনক-কুগ্ডল ॥ 

মনে না ভাবিবে আন মূলে তোরে দিব ধান 
গরূ দিব লাল বাহনে। 

যার ষেবা নাহি থাকে শেই ধন দিব তাকে 
কোন চিন্তা না করিহ মনে ॥ 

আমার নগরে বস জত হালে চাশ চশ 


তিন শন বই দিবে কর। 
হালে হালে দিবে জঙ্কা কারে না করিবে শঙ্কা 
পাট্যায় নিশান মোর ধর ॥ 


নাহিক বাউড়ি ডেরি রয় বস্তা দিহ কড়ি 
ডিহিদারি নাহি দিব দেসে। 

জত বেচ চালু ধান তার নাহি লব দান 
অঙ্ক নাহি বাড়াব বিশেষে ॥ 

জত বৈসে দ্বিজবর তার নাহি লব কর 
চাস ভূমি বাড়ী দিব দান। 

হৈয়া ত্রাহ্মণের দাস সভার পৃরিব আস 


জনে জনে করিব সম্মান ॥ 
স্থতরাং কোন সম্প্রদায়কে ব কোন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে নয়, সবাইকে নিয়েই এই 
আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে । এখানে ম্যায় এবং কল্যাণধয্রিতার প্রতিষ্ঠা সঙ্ভাবনা 
দেখে দলে দলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, গোপ, ধীবরু, মুসলমান এবং অন্তান্ত 
সম্প্রদায় এসে বসবাস স্থাপন করে। চণ্ডীর আশীবাদ পাওয়া সমাজ থেকে যা 
কিছু অশুভ যা কিছু কুৎসিত ঘ৷ কিছু অকল্যাণকর সমন্তই দুরীভূত হয়েছে? বাদ- 
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বিসম্বাদ শোষণ উৎপীড়ন সেখীনে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। সেখানে 'ছুঃযী দি 
তাতে এক নাহি জানি। কনককলসী ভরি প্রজা খাএ পালী।* (ম্বাধৰাচার্য )1 
এই ভাবেই মান্য বর্তমানের দৈন্যাকে ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি হারা পুর্ণ করে; বাস্তবকে 
অধ্যাস দ্বারা স্ষ্টি করে। 

কিন্তু এই সাধারণ নুখসমৃদ্ধি শাস্তির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত একমাহ্র ভাড়ু দত্ত। 
তাকে চিত্রিত করা হয়েছে সমাজ-বিরোধী শক্তির প্রতীক হিসাবে, মানুষকে 
নানাভাবে ৰঞ্চন। ও ছলচাতুরী করে সে বেচে থাকে। কালকেতুর সমাজের 
আদর্শ যেখানে ছলচাতুরীর উধ্বে” ওঠা, সমস্ত অকল্যাণবৃদ্ধিকে দ্র করা, সেখানে 
ভাড়ু দত্তের মত লোকের স্থান হতে পারে না; স্থান লাভ করতে হ'লে তাকে 
তার অশুভ বৃদ্ধির উপরে উঠতে হবে, অথবা সামাজিক কল্যাণের জন্যই এমন 
ব্যবস্থা অবলঘন করতে হবে যাতে তার ক্রুর বৃদ্ধি মাথ। তুলে না দীড়াতে পাবে। 
কার্ধত হলো ও তাই । সমস্ত নাগরিকের নিকট ভাঁড় দত্তর লাগ্ছনা অপমান সম্ভবত 
সয়াজপ্রোহী ব্যক্তি ও শক্তির উদ্দেশে বলা এক নিশ্চিত সাবধানবাণী । 

কিন্তু এই আদর্শ সমাজ গড়ে উঠেছে প্রচলিত সমাজের বাইরে; চত্তীর প্রভাব' 
অর্থ।ৎ লৌকিক জীবনাদর্শ তখন পর্যস্তও ব্রাহ্ষণয সমণজে স্বীকৃতিলাভ কবেনি। 


॥ দুই | 


ধনপতি উপাখা।নে চণ্ডী ব্রাহ্ষণ্য স্কাজের অন্তরে প্রবেশ করেছেন, এই সমাজের 
প্রভাবশালী বিধায়কদের নিকট স্বীকৃতি লাভের প্রচেষ্টা করছেন ; তাই এই সংগ্রামটা 
আর পূর্বের ন্যায় দুটো ন্বতঙ্ধ সামাজিক আদর্শ ও সমাজের সংগ্রাম নয়, একই 
সমাজের অন্তর্গত দুটো শক্তির সংঘাত। সমাজের বাইরে থেকে সংঘাতটা সমাজের 
অস্তরে সঞ্চারিত হয়েছে । ধন্পতি সমাজে প্রচলিত শৈবধর্ষীশ্রয়ী সওদাগর ; আর 
মগলকাব্য সমূহের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের প্রমাণ যে, সেকালে বণিকরা সমাজে 
প্রতিপত্তিশালী এবং সম্ভবত ব্রাঙ্ষণ্য সমাজ-সংস্কৃতির ধারক ছিলেন। স্ৃতবাং 
্বীকুতিলাভের প্রত্যাী চণ্ীর একমাত্র লক্ষ্য, এই বর্ণের প্রভাব খর্ব কর! এবং 
অনার্ধের ধর্ম ও প্রাণধর্মণা জীবনারর্শকে তাদের দিয়ে মানিয়ে নেওয়া। ধনপতিন্ব 


৯২ মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে মধ্যযুগ 


দ্বিতীয় স্ত্রী থুল্লনাকে ধনপতির প্রতিদ্বন্থী আদর্শের প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত করা হয়েছে । 
সপত্বীর অত্যাচারে অরণ্যে বিচরণকালে খুল্পনা চত্ীর রুপা লাভ করে এবং ফিবে 
এসে চণ্তীর পুজার্চন1 প্রচলনে ব্রতী হয়। তাই একই পরিবারের মধ্যে পরম্পর- 
বিরোধী আদর্শ পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলে! । 
পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, অরাজক সমাজ -পরিবেশে সমস্ত স্থটটিগীল কর্ম থেকে 

বিচ্যুত হওয়ায় শিবের প্রতি লোক-মাসন প্রীত ছিল না; পক্ষান্তরে চণ্তীর মধো রূপ 
পেয়েছিল অনন্ত পাওয়া, সীমাহীন শক্তি ও অথণ্ড সম্ভাবনার বাণী। তাই লৌক- 
মানস সহজেই তাতে আশ্রয় পেয়েছিল। তা্ছাড়া মানুষের নিকট চণ্ীর দাবীও 
ছিল সামান্য, অতি অল্লেই তীর গ্রীতি। খুল্পনাকে তিনি বলছেন, 

অষ্ট তওুল ছুর্বব নিত্য নিরষিয়] ॥ 

পুজিও মঙ্গলবারে জয় জয় দিয়! | 
ন্বতরাং নানা ছুবলতা ও বঞ্চনায় ঘেরা লোক-মানস সর্ব দিক থেকে স্ৃবিধাজনক 
দেবতাকে আশ্রয় না করে পারে না। কিন্তু লৌকিক জীবনে যাঁর স্বীকৃতি সহজ, 
সামাজিক উচ্চ বর্ণের নিকট তা” নয়। তাই খুক্পনার দেবতার প্রতি ধনপতির 
আক্রোশ। 

এতেক বলিয়া সাধু জলে কোপানলে। 

লঙ্ঘিয়। দেবীর ঘট ধরে তার চুলে ॥ 

ভূমিতে দেবীর ঝাঁরি গড়াগড়ি যাঁয়। 

নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়। 

কেমন দেবতা এই পুজিস্‌ ঘটঝানি । 

সত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি ॥ 
এই আক্রোশ তার নিতাস্ত বান্কিগত নম, ভা” মামাজিক। কারণ, তার পরিবারে 
এই সমাজ-অস্বীকুত অনার্য স্ত্র-দেৰতার পৃঁজা প্রচলিত হ'লে সামাজিক দিক থেকে 
তার অধংপতন অনিবাধ ; ধনপতি এ ব্যাপারে তাই অস্বাভাবিক সচেতন । 

ধনপতির হাতে এই লাঞ্চন। দেবী নিঃশব্দ হজম করলেন না; কুলহীন সমুদ্ধে 

ধন্পতির ছ+টি ডিঙ্গা ডুবিয়ে দিলেন) তার রূপ নষ্ট হলো) একমাক্র “মধূকর ভিঙ্লা” 
নিয়ে বু ক্রেশ ও দুর্ভোগ ভোগ করে সে সিংহল পৌছাল। পথে দেবী ধনপতিকে 
কমলে-কামিনী রূপ দেখালেন 5 কিন্তু পরবর্তীকালে ধনপতি সিংহলরাজকে সে দুষ্ট 
দেখাতে নিয়ে এলে দেবী তাকে ছলনা করলেন। সিংহল ব্বাজের আদেশে ধনপতি 
'ষাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হলো। ধনপতির এই নিগ্রহ নিতাস্তই অহেতুক ; দেবীকে 


চণ্ডীম্বল ৯. 


দ্বীকার করে অনায়াসেই সে এই অবাঞ্ছিত উপত্রব ও বিপদ থেকে মৃক্ত হ'তে পারে। 
দেবী তাই স্বপ্নে তাকে দেখা! দিলেন, এবং ভার উদ্ধত অহষিক! ত্যাগ করে নবীকে 
স্বীকার করার কথ! বললেন। 


ওহে সাধু ধনপতি পৃজ মহামায়!। 
স্বপন কহেন মাতা শিয়রে বসিয়া ॥ 
স্মরণ করহ যদ্দি ভবানী ভবানী। 
কালি দহে দেখাইব কমলে কামিনী ॥ 
তুলি দিব মগরায় ডুব! ছয় নায়। 
ভরা দিয়! দিব ধন যত লাগে তায়। 
মণি মুক্তা প্রবাল পৃরিয়া যধুকর। 
কিঙ্কর করিয়! দিব সিংহল ঈশ্বর 


কিন্তু ধনপতি নিশ্চল, ঢপ্রতিজ্ঞ । তীর*স্থির বিশ্বাসকে সে হারাতে পারে না। 
তাই সদন্তে সে ঘোষণ! করছে 


যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী। 
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্ত নাহি জানি ॥ 
জীবন ত্যজিব যদ্দি নৃপ-কারাগারে । 
ঠাকুর মহেশ বিন] না স্মরি কাহারে ॥ 


ধনপতির এই সংগ্রাম প্রশংসনীয় হলেও নিশ্ষল ; কেন না, তার দেবতা! ও আদর্শ 
ইতিমধ্যেই সমস্ত সামাজিক মূল্য এবং স্থূল হারিয়ে ফেলেছিল । একটা মরে- 
যাওয়া আদর্শকেই মে আকড়ে ধবেছিল, যার কোন কিছু স্থপতি করার কোন 
ক্ষমতাই ছিল না। তাই স্থপ্টি-ধর্মী আদর্শের নিকট তার পরাভব ছিল নিশ্চিত, 
অবস্থস্তাবী। পরিণামে শ্রীমন্তের কল্যাণে, তার হারান সম্পদ পৃনরুত্ধবত হ'লে সে 
দেখতে পেলো তার সনাতন আদর্শকে জুড়ে আছে এই নতুন আদর্শ, ছুই আদর্শ 
এক হয়ে মিশে আছে। কিন্তু এই এক হওয়ার মধ্যে পুরাতন আর ঠিক পুরাতন 
নয়, নতুন প্রভাবে “তা র্ূপান্তরিত। তাই পুরাতন আদর্শও এক নতুন লত্যে 
প্রকাশিত হলো । ধনপতি নতুন দুটিতে পৃথিবীর দিকে তাকালো । 

ছুই জনে একতঙু মহেশ পার্বতী । 

ন1 জানিয়া এত ছুঃখ পাইলু" মুঢতি। 

চ্ম চক্ষে আমি মাতা না চিনি তোমায় । 


১৯৪ মানবধম ও বাংলা-কাব্ে মধারগ 


এই হেতু আমার ডুবিল ছয় নায় ॥ 

ন। জানিয়। মুঢমতি হৈলাম প্রতিদ্বন্বী। 

এই হেতু হ্বাদশ বৎসর হৈলাম বন্দী 

দোষ ক্ষম। কর মাতা লহ ফুল জল। 

অস্তিমকালে চরণ যুগলে দিও স্থল ॥ 
। এভাবে ধনপতির নিকট স্বীকৃতি লাভ করে দেবী ব্রাহ্ধণ্য আদর্শে গড়া সমাজে 
প্রতিষ্ঠিত হলেন। 

কিন্তু তাকে স্বীকার করার অর্থ কি এবং তার আদর্শে জীবনকে সৃষ্টি করার 

অর্থ কি, তা দেবীর আশীর্বাদ-পাওয়া শ্রীমস্ত-চবিন্রের মাধামে দেখানো হয়েছে । 
ধুল্পন1 দেবীর কৃপা! লাভ করেছিল, এবং সমাজে দেবীর পুজার প্রচলন করেছিল, 
এবং শ্রীমন্তের জীবনও দেবীব আশীবাদে স্থত্বি হয়েছে; সুতরাং তার জীবন এবং 
চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব প্রতিদিনের চোখে দেখ! সাধারণ জীবনের অনুরূপ হ'তে পারে 
না; তাকে এর চেয়ে বেশী কিছু, অর্থাৎ সমস্ত দ্রিক থেকে আদর্শস্থানীয় হতে হবে। 
কবি-মানসে সে ধরাও দল তেমনি ভাবে। তার গুণাবলীর বর্ণনায় মুকুন্দরাম 
বলছেন, 


সকল বিদ্যায় ধীর সত্যবাক্যে হৃধিষ্টির, 
দানে হব কর্ণের সমান। 
শুকদেব সম জ্ঞানী, কুবের সমান ধনী, 


দীর্ঘজীবী পরম কল্যাণ | 
রূপে অভিনব কাম, ইচ্ছায় শ্রীপতি নাম, ইত্যাদি। 
শ্রীমন্তের এই অসাধারণ চরিত্র চিত্রণের জন্য কবি শ্রীকষ্চের বাল্যলীলার অনেক 
অলৌকিক কাহিনী তাতে আরোপ করেছেন ; তার অপাধান্ত পাগ্ডিভ্যের প্রমাণ 
স্বপ্রপ তাকে দিয়ে পণ্ডিত জনার্দন ওঝার সঙ্গে পাগ্ডিত্যের বিচার করিয়েছেন, আর 
অসাধারণ পৌরুষের বলেই লে মাত্র বার বসর বয়সে রাজ আঙ্গকুল্যে পিতার 
উদ্ধারের জন্য সিংহল যাত্রা করে। তার পক্ষে ষেকোন কাজ সম্পাদন করা, যে 
কোন অসাধারণ শক্তি অর্জন করাঃ যে কোন গুণে গ্নান্বিত হওয়া সম্ভব; কেন 
না, দে সীমাশুন্ত শক্তির আধার চণ্তীর আশীর্বাদ লাভ করেছে। যাই হোক, 
লিংহলে যাওয়ার পথে সেও কমলে কামিশী মুতি দেখতে পেল ; কিন্তু রাজকন্যা ও 
অধের্বেক বাঁজত্বের প্রতিঙ্রুতি পেয়ে সেও সিংহল রাজাকে মুতি দেখাতে পারল লা) 


চণ্তীমঙ্গল ৯৫. 


তাকে মশানে নেওয়া হলো ; সশ্বখ বিপদ দেখে চণ্ডী প্রতাক্ষ সমর ক্ষেত্রে অবতীর্দ 
হলেন, তার ভূতপ্রেতের নিকট রাজসৈম্ত পরাভূত হলো। তারপর পিতা পুত্র 
মিলন, নিংহলরাজকন্ত। হুশীলাও সঙ্গে বিবাহ, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, উজানি নগর- 
রাজকে কমলে কামিনী মৃত্ি দেখানো, এবং তার কন্তা জয়াবতীর সঙ্গে বিবাহ ও 
আন্ববঙ্গিক সমৃদ্ধি। 

কৰি শ্রীমস্তর জীবনকে এমন সব উপকরণ দিয়ে সাজিয়েছেন যার মধ্যে নিহিত 
রয়েছে পাধিব স্থখসমৃদ্ধি। জীবনের সহজ ধর্মই ষে, সে বাইরে নিজেকে প্রসারিত 
করতে চায়; সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে আর কোথাও জীবনের সন্ধান 
করতে চায় না। সীমাহীন চাওয়া পাওয়া এবং ভোগৈশ্বর্ষের মধ্য দিয়েই জীবন 
আপনাকে সহি করতে পারে, সার্থকভাবে প্রকাশিত হতে পাবে। এদিক থেকে 
প্রীনস্তর জীবন সার্থক । মানুষের নিকট আদর্শ স্থানীয় যে সব গুণ, সে তার অধিকারী 
আর এই পৃথিবীর যা কিছু দেওয়ার আছে, যা কিছু আছে ভোগের, তা-ও সে 
পেয়েছে। স্থতরাং সে পৃর্ণ। তার জীবন পুর্ণ । কিন্তু তার এই পূর্ণতার মূলে 
আছে নতুন ভাবাদর্শের প্রভাব, চণ্তীর প্রসাদ। পুরানো! আদর্শের দ্বেবতা শিব 
ধনপতিকে এই পূর্ণতা দিতে পারলো না, কিন্তু শ্রীমন্ত তা' সহজেই ভোগ করল। 
সৃতরাং এব মধ্যেই ভাষা পেল শিবের চলে যাওয়ার এবং চগ্তীর আগমনের 
কাহিনী। ব্রান্ষণ্য-মানসের ওদাসীন্তের উধের্ব প্রাণধর্মী লৌকিক জীবনাদর্শের 
বিজয়-কাহিনী। 

আর এমনি ধরনের আদর্শ চবিত্র একেই মানুষ প্রতিদিনকার খণ্ডতাকে পূর্ণতা 


দেওয়ার চেষ্টা করেছে, এবং এমনি ধরনের পূর্ণ ও সার্ক জীবনের আবির্ভাবের 
আশ! করেছে। 


॥তিন॥ 


তাই এখানকার আবহাওয়া ও ভাবাকাশ সম্পূর্ণ মানবিক। চণ্তীমঙ্গলের 
কবিগণ তাদের সমকালীন সমাজ-জীবনের সঙ্গে অস্তরঙ্গতাবে মিশেছিলেন, স্বানে- 
কালে্ধরা সমাজ সম্পর্কের মধ্যে তারা বিচরণ করেছেন; তাই একে অত্যন্ত 


৬ মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে হধ্যহগ 


নিবিড়ভাবে জানার, ব্যক্তিগত পরীক্ষ। নিরীক্ষা! ও অভিজ্ঞতার মাধামে বোঝান 
অবকাশ তাদের হয়েছিল । আর সমাজকে জানার সঙ্গে সঙ্গে তার! জেনেছিলেন 
লমাজের অন্তর্গত মানুযকেও, তার আশ! আকাঙ্ষ! ইচ্ছা ও ম্বপ্রকে। তাই 
লমাজের ধারা ও মাঙ্গষের আশ] আকাজ্ষার মধ্যেকার ফাঁককে বুঝে তারা সেই 
ফাককে ভরে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ; অন্তত ফাক ভবে দিতে পারবে যে এঁতিহথ 
তাকে জেনেছিলেন, এবং কাব্যে রূপ দিয়েছিলেন । অবশ্ত এই জানার কাজটা 
কখনও সজ্ঞসান অস্থশীলনের পথে অগ্রসর হয় না। তার অনেকটাই সংবেদন। 
অনুভব, উপলব্ধির বিশ্লেষণাতীত পথে আসে, এবং যা কখনও কবির সচেতন 
মানসপটে শ্বান পায়নি তাও অনেক সময় তার কাব্যে সত্য বূপে প্রতিভাত হয়। 
মুকুন্দরাম কলিকালের (যে কাল নিংসন্দেহে তার সমসাময়িক ) বর্ণনায় বলেছেন, 


মহ1 ঘোর কলিকাল, নীচ হবে মহীপাল, 
সর্বভোগ নীচের সাধন । 
সঙ্গ দোষে পাবে হুঃখ, ধর্মপথ পবাজ্মখ, 


কপ্পিকালে বেদের নিন্দন | 
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গুরু নিন্দ1 করি ছ্িজ, পরিহবি ধশ্ম নিজ 
সবে হবে শুদ্রের সমান। 
বাড়িবেক কাম কোপ, অন্থমোদন ধম্ম লোপ 
টুটিবেক জপ তপ দান ॥ 
নহিবে ব্রাহ্মণ ভব্য, লাহা লোহ! লোণ গব্য 
বিক্রয়ে সঞ্চিব বন ধন। 
আধামিক হবে নন দু-তিন জাতিতে ঘর, 


যাঁর ধন সেই কুলজন ॥ 


দরিদ্র হইবে বৈশ্য, ব্রাহ্মণ শৃত্রের শিল্ত, 
ভিক্ষাজীবী হবে সব লোক । 
দৃতিক্ষ বিষম ব্যাধি, অকাল মরণ আদি 


পীড়ার অধিক হবে শোক ॥ 


চত্ীমজজল 


৯৭ : 


দিয়া অনেকের তুখ, করিবে আপন সখ, 
স্বাপ্য ধন করিবেক চুবি ইত্যাদি। 

এই সর্বালগীণ সাংস্কৃতিক ও লামাজিক অধঃপতনের মধ্যে কোন কল্যাণধর্মী মান্যই 
স্বস্তি বোধ করতে পারে না, স্থষ্ির্‌ প্রেরণা যার মধ্যে আছে সে এই ষম্পর্কের ষধ্যে 
নিজেকে কোনভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে পাবে না। তাকে অবস্থাস্তরে যাওয়ার সাধন! 
ও সংগ্রাম করতেই হয়। সামাজের সঙ্গে ব্যক্তি-সত্তার যে বিরোধ তা* ছুটো ধাবায়ই 
অভিব্যক্ত হতে পারে; এক, পরিদৃস্ঠমান বাইবের জগৎকে এবং সমাজকে সম্পূর্ণ 
অস্বীকার এবং তার স্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া ; ছুই, এই প্রত্যক্ষ জগৎ ও 
সমাজকে স্বীকার করে তাকেই রূপান্তরিত করার বর্ষে আত্মনিয়োগ করা । ব্যক্তি 
যেখানে অশক্ত অক্ষম ছুবল, লেক্ষেত্রে প্রথম মনোভাব দেখ! দিতে পাবে, আর ব্যক্তি 
সেখানে অপরিসীম শক্তিতে শক্তিমান, যেখানে সে নিজের মধ্যে এবং তারই 
চাবিপাশে বিচরণশীল মানুধের মধ্যে অথণ্ড অহৃত শক্তি আবিকার করে, তখন সে 
নিজেকে বাইরের স্পর্শ থেকে সরিয়ে আনে না, নিজেকেই বাইরে প্রসারিত করে, 
সষ্টি করে। লৌকিক মানস এই জাগতিক সম্পর্কের মধ্যেই নিজেকে উপলব্ধি 
করতে চায়; তাই শ্রীমস্তর মত সে বাইরে প্রসারিত করে নিজেকে । পরিস্বশ্মান 
জগৎকে রূপান্তরিত করার চেষ্টার মাধ্যমে সে নিজেকে উপলদ্ধি করে । এবং তার 
উপলদ্ধিতে সম্গগ্র মানবসমাজের আত্মোপলন্ধি। শ্রীমস্তর কাহিনীর মাধ্যমে কবি 
তার মানবিক আদর্শ এবং মানবিকতাকেই প্রকাশ করেছেন। 

সাধারণভাবে মঙ্গলকাব্যে এবং বিশেষ করে কবিকঙ্কন চণ্ডীর সর্বাপেক্ষা 
উর্লেখষোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মাধ্যমে লৌকিক জীবন নিজেকে সাহিত্যের 
জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কাব্যের এবং কাহিনীর বাইবের কাঠামোট। নিঃসন্দেহে 
পৌরাণিক এবং দেব-দেঁবী সম্পফিত, কিন্ত এর ভেতরকার মুল কথা ও সত্তা 
একাস্তভাবেই জাগতিক এবং সেজন্যই মানবিক । সাধারণ মানুষের ঘরকরার কথা, 
দৈনন্দিন জীবনের সখ দুঃখের কথা তাহ অনায়াসে সেখানে আশ্রয় লাভ করেছে। 
কবি তার লমপাময়িক সমাজ-জীবন সম্পর্কে কতখানি সচেতন ছিলেন, তার জীবন- 
বোধ কতখানি বলিষ্ঠ ও ব্যঁণক ছিল, এ তার নিদর্শন। আর সেই জন্তই এর 
সত্যকে বিচার করতে হয় তার নিজেরই মানদণ্ডেঃ অন্য কোন পারমাথিক অথবা 
অলৌকিক সত্যের দৃষ্টিতে নয়। কবির চোখে ধরা-পড়া সেকালের জীবন দেখতে 
পাচ্ছি সর্বতোভাবে অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রারুতিক 
শক্তিসমূৃহকে সেকালের মানুষের! নিয়ঙ্রণ করতে শিখেনি, তাই কবি সন্ত দেবদেবীন্ 

৭ 


৬৮ মানবধর্ম ও বাংলা-কাব্যে মধার্গ 


কপ! প্রার্থনা করে পুস্তক রচনায় হাত দিয়েছেন এবং অত্যন্ত যত্বের লঙ্ে উজ্েখ 
করেছেন যে হ্ুপ্রার্দিষ্ট হয়েই তিনি এপথে অগ্রসর হয়েছেন। এর সঙ্গে মিশে আছে 
দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের জন্তে মানবিক সম্পর্কের অবনতি । কর্মভোল! শিব স্ত্রী পৃ 
পরিবার নিয়ে শ্বশ্ডরালয়ে কালাতিপাত করছেন, কিন্ত দরিদ্র শ্বশুর শাশুড়ীর পক্ষে 
অনির্দিষ্টকালের জন্য মেয়ে-জামাই-নাতি-নাত.নির ভরণপৌধণ করা সম্ভব নয়। 
তাই মায়েতে মেয়েতে মনোমালিন্ত, ঝগড়া ইত্যাদি । এমনি অসহায় পরিবেশের 
মধ্যে মান্য তার প্রতিকুল শক্তিকে জয় করার জন্ত তার চেয়েও অপহায় পন্থা 
অবলম্বন করেছে; যেমন, লহনা খুল্ননাকে অপদস্থ করার জন্য এবং স্বামীর হৃদয় জয় 
করার জন্য নানারকম তুক্তাকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এই পরিবেশের মধ্যে 
কবি যেন অবাঁক বিম্ময়ে তীর সমকালীন মানুষকে দেখছেন; আর তার সমাজকে, 
সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক আচরণকে কলমের আঁচড়ে সজীব করে 
তুলছেন। জীবনকে সামগ্রিক ভাবে বিশ্ময়ে ও সহৃদয়তার চোখে দেখেছেন বলেই, 
তার বর্ণনায় কোথায়ও ঝীঝ নেই $ সমস্তই সরস সুন্দর ও নির্যল, কোথাও বিদ্রপের 
পরিচয় থাকলেও তাতে বিশেষ তাপ নেই, ইংগিতে তার আভাষ দেওয়! আছে 
মাত্র। দু'একটি নিদর্শন থেকে তার সৃষ্টির সজীবতা বোঝা যাবে। গুজরাটে 


সুললমানদের আগমন সম্পর্কে কবি বলছেন, 
পিরের মুরিদ হেরা ঘরে ঘরে করে দোয়া 
গ্রামে গ্রামে করে অধিষ্ঠান। 
দিনে নানা ভেক ধরে সেখ হৈয়া কেহ ফিরে 
কাল! পাগ মাথায় নিশান ॥ 
পাইয়া উত্তম ধাম বসিল। লয়ের নাম 
ভুপ্রিয়া। কাপড়ে মুছে হাত। 
সথঝাদী লোয়ানী পাণী কুড়ানী বিউ্রালি ভূলী 
পাঠান বসিল। নানা জাত ॥ 
আর ত্রাঙ্ষণদের সম্পর্কে বলছেন” 
স্থথে গুজরাট পুরে নগরিয়! শ্রাদ্ধ করে 
গ্রাম জাতি করে অধিষ্ঠান। 
সাঞ্জ কৰি ঘিজ কয় কাহন দক্ষিণ! হয় 


হাতে কুশে দক্ষিণ! শারণ | 


5গ মল | ৪৯. 


গালি দিয়া লণ্ডেভঙে ঘটক ব্রা্মণ দণ্ডে 
কল্পঞি করিয়! বিচার । 
জে নাহি গৌরব করে সভাতে বিড়ন্বে ভারে 
জাবত না পায় পৃরস্কার॥ 
এই বর্ণনার মধ্যে আপাততবছিতে সহান্গভৃতি নেই, আবার তেমনি সহানুভূতির 
অভাবও নেই; তার একমান্র কারণ যে, এই বর্ণনাব্ পেছনে ক্রিয়ামীল কবি-মন 
ছিল নি্পপেক্ষ, সহজ, নির্ষল। চোখের দৃষ্টিতে দেখা বাইরের এই নিখৃ'ত চিত্র 
পাশাপাশি আবার হৃদয় দিয়ে অন্ভব কর] ভাবও চিত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছে । 
পরবর্তী দ্ষ্টাস্ত থেকে বোঝা! যাবে কৰি নিজেকে রলের তিতর দিয়ে প্রসারিত 
করেছেন কতথানি : 
কোকিল হে ভাক সথললিত বা । 
মধ্‌ ব্বরে দিবা নিশ, নিত্য উগারহ বিষ, 
বিরহিজনের পোড়ে গা ॥ 
নন্দন কাননে বাস, স্থখে রহ ধারমাস, 
কামের প্রধান সেনাপতি। 
কে তোমারে বলে ভাল, ভিতরে বাহিরে কাল, 
বধ কৈলে অনাথা হুবতী ॥ 
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জাতি অনুরোধে গাও, না! চিনিস্‌ বাপ মাও, 
কাল সাপ কালিয়া-বরণ। 
সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা, 


এইবনে ভাক অকারণ ॥ 

মানুষকে এবং তাঁর জীবনকে অত্যন্ত কাছে থেকে এবং সমগ্রভাবে দেখেছেন 
বলেই কবি জীবনের সমস্ত দিক, সমস্ত ভাব, সমস্ত অবলম্বন, সমস্ত আশ্রয়কে ভাষায় 
সজীব করতে পেরেছেন। ম্জলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এবং অন্যান্ত 
মঙ্গলকাব্যের ন্তায় কবিক্কণ চণ্ডীতে মানুষের ঘরের কথা, এমন কি তার বহ্থুই ঘব্বের 
কথাও স্থানলাভ করেছে। আর একথা শুধু লৌকিক জীবন বর্ণনার মধ্যেই স্থান 
পায়নি, দেবদেবীর 'জীবনের মধ্যেও সমভাবে :বর্তমান ;"তাই লৌকিক জীবনের 
পটভূমিতে আছে যে অলৌকিক পরিবেশ, পাধিব মানুষের পেছনে আছে যে অপারধিব 
দেবদেবীর রাজত্ব, তাও হৃনিশ্চিততাবে মানবিক রসে, ভাবনা -চিন্তায়, 


১০৯ মানবধর্ষ ও বাংল! কাব্যে মধ্যযুগ 


ভোগ-তৃণ্তিতে দিঝিত। নঞ্জলকাব্যের দেবদেবীও স্থানেকালে ধরা মাহ্ুযেরই মত 
বিচরণ করছেন, বিভি্নত1 শুধুমাত্র নামে । যেষন, 
আজি গণেশের মাতা বান্ধ মোর মত। 
সিষে নিমে বাগ্যনে বাদ্ধিয়। দিবে তিত ॥ 
স্বকতা শীতের কালে বড়ই মধুর । 
কুমড়া বাগ্যন দিয়! রাদ্ধিবে প্রচুর ॥ 
কড়ই কৰিয়] রান্ধ শরশার শাক। 
কটু তৈলে বাথুয়া কর দু পাক ॥ 
ঘ্বৃতে ভাজি ছুগ্ধ-গুড়ে ফেল ফুলবড়ি । 
চড়ীচড়ী করি বরাদ্ধ পলতার কড়ি ॥ 
রান্ধিবো ছোলার স্থপ দিবে তথি খণ্ড। 
আলম্ত তেজিয়! জাল দিবে দুই দণ্ড | 
নটিয় কাঠালবিচি সারী গোট! দশ। 
ঘনকাঠে দিয়! তথি দিবে আদারস। 
দ্বতে জিব] সম্ভলনে বরাদ্ধ ভাল ঘণ্ট। 
তবে সে উদর মোর পুরিবে আকণ্ঠ॥ ইত্যাদি। 
একথ! মানুষেরই কথা ; নির্দিষ্ট সমাজে বিচরণশীল মানুষের কথা । মানুষের 
কথাই দেবতার উক্তিতে রূপ পেয়েছে । তেমনিভাবে, মানুষের শক্তিই অতিবঞ্িত 
ও সংগঠিত রূপ নিয়ে চণ্ডতীর শক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। চণ্তী--যিনি অপরিসীম 
শক্তির আধার, অনস্ত সম্ভাবনার প্রতীক এবং সীমাহীন চাওয়া ও পাওয়ার উতৎন-_ 
তার পরিকল্পনা চলনবলন ইত্যার্দিও সমগ্রভাবেই মানবিক। নারীরূপে ফুল্পরার 
নিকট তিনি আত্মপবিচয়ে বলছেন, 
ইলাব্রত দেশে বসি জাতে গ বাঙ্গণী। 
শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকীণী | 
বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপারা ঘোষাল । 
সাতে শতাগৃছে বাস বিষম জঞ্জাল ॥ 
ঠিক তেমনি তিনি মানবীরূপে থুল্পনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন এবং তার দৈনন্দিন 
জীবনের হা'সিকারা ব্যথ! অশ্র কাহিনীর সঙ্জে নিজেকে জড়িত করছেন, তার সঙ্গে 
ঘরোয়া রসালাপেও ব্যাপৃত হচ্ছেন? শ্রীমস্তর বিপদে তিনি জরতীরূপে মশানে 
উপস্থিত হচ্ছেন, এবং পরে নিজের সমস্ত সঙ্গিনীকে নিয়ে সিংহলবাজের বিরুদ্ধে হুয়ং 


চতীমঙ্গল ১০১ 
দ্ধ পি্ধ হচ্ছেন । অর্থাৎ, লর্বক্রই তার আচরণ মানবিক ; “ক্রোধেতে হয় প্রলর 
সমান”, এমন শক্তির অধিকারী হ'লে মানুষ ঘা করত চত্তী তা-ই কনছেন--সমস্ত 
'অবাঞ্ছিত বিপদ ও অকল্যাণকে সর করে কল্যাণকে প্রতিষিত করছেন। মধ্যহ্গের 
বিস্তৃত বিচলিত সমাজ পরিবেশ সমস্ত ধ্বংস-প্রবণ না-ধর্মী প্রভাবের ম্পর্শ থেকে 
আত্মরক্ষা! করার জন্ত এবং সেই পরিবেশে নিজের অকুতোভয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্য মানুষ এই সীমাহীন শক্তির কামনা করেছে এবং এই কামনাই বাস্তব 
মৃত্তি ধারণ করে চত্ীতে ব্যঞ্ন! লাভ করেছে । আর সেই ব্যঞ্চনার মধ্যে আমরা 
লৌকিক জীবনের স্পন্দন অনুভব করছি। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেকে উপলব্ধি 
করেছে অন্ত একভাবে, অধ্যাসের বুড়ীন আলোয় নিজেকে পুনরায় স্ত্রি করেছে, 
জীবনের হয়েছে নব রূপায়ণ। 


॥ চার ॥ 


কিন্ত, অষ্টাদশ শতকে রচিত ভারতচন্দ্রের অবদামঙ্গল সাধারণভাবে বাংলা 
অঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত সমাবেশের অন্তর্গত হ'লেও এতে লোক-জীবনের স্পন্দন সম্পূর্ণ 
'অন্থপস্থিত। ভারতচন্দ্রের কবি-কর্ধের আসর ছিল ঝাজ। কঞ্চচন্দ্রের রাজদরবার, 
কবি হ্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছিলেন. একটি রাজ-পরিবারে। দরবারী জীবনের 
কতকগুলো! স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যে সে আত্মসমাহিত। এই জীবন 
দেশের বৃহত্তর লোক-জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ভিন জাতের এখানে ছলাকলা, বৃদ্ধির 
কৌশল, রুচির বৈদগ্, বাচনতঙ্গীর চাতুর্ষ, রূপসজ্জার পরিপাটি। জীবনের সহজ 
তাগিদ; বাচার অনাবিল (প্রেরণা ও প্রকাশের সরল অভিব্যক্তি এখানে বাসর সাঙগায় 
না। ভারতচন্দ্র এই সামন্ত, নাগরিক জীবনের কবি) তারই চাহিদা, রুচি ও 
'মানসজীবনের স্বাক্ষর তার কাঁব্যে। চত্তীম্্জলের লৌক-কাহছিনীর কোন চিহ্নও তাই 
অরদামজলে বর্তমান নেই । . 

অন্তান্ত মঙ্গলকাব্যের স্তায় ভারতচন্দজ্রের অননদদাও অপরিমেয় শক্তিরপিণী। তার 
কপার বলে বোবা কথা কয়” ; আর তিনি 

অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান 
অপদ স্তর গতাগতি। 


১৪২ ফানবধর্ষ ও বাংল!-কাব্যে মধাযুগ 


কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি 
সবে দেন কুমতি স্থ্তি। 
বিনা চক্্রানলরবি . প্রকাশি আপন ছবি 


অন্ধকার প্রকাশ করিলা 1.-....ইত্যাদি। 
তার নিকট মাহুষেরও দেই একই প্রার্থনা, “আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে? + 
সেই একই এছিক স্থুখসমৃদ্ধি ভোগবিলাস দুঃখমোচন নিয় নিফল্য জীবনযাত্রার 
প্রার্থনা) কিন্তু, যেপব কাহিনী, ঘটনা ও চতিিজ্রের মাধ্যমে কৰি অক্ঃদামঙ্গল কীর্তন 
করেছেন, এবং তার কালী তীত মহিষ! পোক-সমাজে প্রচার করেছেন, তা যেন সেই 
কালে বিচরণশীল মাহ্ুষের জীবস্ত প্রতিচ্ছবি নয়, তার পাত্র-পাত্রী যেন সাধারণ 
মানুষের হর্ষ বিষাদ আনন্দ বেদনার সহজ স্বাভাবিক হৃদয়বুত্তিতে নিমিত হয়সনি + 
আমর! যেন তাদের বাস্তব অথবা সত্য বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। এর! প্রবহমান 
জীবন ধার! থেকে বিচ্ছিন্ন, বিদগ্ধ কবির শব্দালঙ্কার ও শিল্পনৈপৃণা প্রকাশের বাহন 
মান্স। মঙগলকাব্যের অন্যান্য কবির মধ্যে অকল্যাণ থেকে মুক্তিলাভের এবং 
কল্যাণময় নবজীবন ্থষ্টির যে একট ভাবময় রূপ অভিব্যক্ত ও ক্রিয়াশীল দেখতে 
পাই, ত৷ ভারতচন্দ্রে একান্ত অভাব। তিনি যেন সেই বিচলিত জীবন প্রবাহে 
অবগাহন করেননি ; আর সেজন্যই সেই জীবনকে ভালবেসে তারই অভিব্যক্তির 
অপরিহাধ অঙ্গ রূপে সেই ধারায় নিশ্চিত গতি সঞ্চারের কোন প্রয়াস বা আকুতি 
ভারতচন্দ্রে্ব কবি-মানসকে চিন্তিত কবেনি। জীবনে ছুখ আছে, আতি আছে £ 
কিন্ত, ভারতচন্দ্রেরে কানে যেন তার পুরোপুরি সংবাদ পৌছায়নি। তিনি 
রাজসভায় শব্ধ ও ছন্দের ঘটা, অন্ুপ্রাস ব্যাঁজস্ততির সমারোহে আত্মস্থ? কিন্ত 
এই শব্মখর পরিবেশের অন্তরালে যেন সজীব প্রাণটি নেই যে প্রাণ জীবনকে 
ভালৰাসে, মানুষকে ভালবাসে, স্থিরনিশ্চিত বিশ্বাসে মানুষের গৌরবময় ভবিস্যুৎকে 
সুষ্টি করার কর্মে আত্মনিক্নোগ করে। ভারতচন্জ্র বিদগ্ধ নাগরিক রুচির পরিতঞ্চি 
সাধন করেছেন, কাল-বিধৃত জীবনকে স্যষ্টি কবেননি | 
অর্থাৎ, ভারতচজ্জ্ের কাব্যে যুগ সমাপ্তি ও অন্থতর আদর্শের লক্ষণ সুম্পষ্ট॥ 


পল্লারপুরাণ কাছিনী 


বাংলা হঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে সম্ভবত পন্মাপুরাণ অথবা সনসামঙ্গল কাবাগুলো 

প্রাচীনতম । অন্যদিকে এই কাহিনী সমাজ ইতিহাসের অতি আদিযুগের শ্বতিবহ। 
সর্প পৃজার,-_ষা বিবিধ নিসর্গ পৃজারই একটি প্রকাশ-_কাছিনী আমাদের হুষ্র 
অতীতে টেনে নিয়ে যায়, যেখানে দেখতে পাই মানুষ শুদ্ধ তার অস্তিত্বের জন্তই 
পরিবেশের বিকুন্ধে সংগ্রাম রত এবং এই সংগ্রাষে তার সমরোপকধণের অপ্রাচ্র্য 
এবং দুর্বলতার জন্য সে অন্যবিধ উপায়ে প্রতিপক্ষের কৃপাদৃটি লাভের চেষ্টায় ব্যাপৃত। 
সমাজ সংগঠন যেখানে একাস্তই ছুর্বল এবং সমাজের মানস জীবনও বিশেষ বিস্তৃতি 
লাভ করেনি, এমনি কালে এবং সমাজে নিসর্গ পুজার প্রচলন এবং দীর্ঘকাল চলে- 
আসা সম্ভব । বাংলার, বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ, 
যেখানে যেকোন অসতর্ক মৃহূর্তে সর্পাধাতের আশঙ্কা বর্তমান, দেখানে এই 
বিশেষ নিসর্গ পৃজার প্রসার একান্তই স্বাভাবিক । আর এই ধবনের বিপদাশঙ্কা 
যে মানুষ কেবল হিংশ্র জন্ত জানোয়ারের কাছ থেকেই করেছে তা নয়, ক্ষুজাতিক্ছার 
কীট এবং জলপোকার কাছ থেকেও করেছে। তার একটি চিত্র আছে নারাক্গণ 
দেবের 'পল্মাপুরাণ'-এ । চাঁদের বাঁণিজ্য যাত্রার বিবরণে কবি বলেছেনঃ 

নান! দহ বাহিয়া জায় আনন্দিত মন ।. 

জোকাদহে পড়ি গিক। নাএর পাটন ॥ 

বড় প্রচণ্ড জোক ঢেকি হেন গাও। 

সাত পাচ জোকে ধরি রাখে চান্দের নাও ॥ 


গুণের সাগর চাঙ্দো জানে নানাগুণ । 
ভিঙ্গাত করি আসিয়াছে লক্ষ টাকার চুণ॥ 
ছুলাই সহিত চান্দো মুক্তি করিস! । 
গোল! করি চুণ নিএ দিলেক ঢালিয়া। 


১০৪ মানবধষ” ও বাংলা কাব্যে মধ্যয্গ 


চুণ পাইয়! ভিঙ্াা জোকে এড়িল তখন। 

রক্ত উঠি মরে জোক হাসে পাইকগণ ॥ ইত্যাদি' 
এই চিত্রের ভিতর দিয়ে যেন কথা বলছে একটি আদি অসহায় মানব মন, যে মন 
সবেমাত্র নিজের পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
শিখছে, যার আত্মজ্ঞানের পরিধি তখনও খুব বেশি বিস্তৃত লাভ করেনি। 
বাংলায় নিসর্গ পুজার উদ্ভব ও প্রসার বাংলার আদি স্বতরাং আর্ধেতর সমাজে, 
পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক সংযোগ বিয়োগের বৃগে আর্ধ-ভাবধাবায় সর্প পৃজ! কিঞ্চিৎ 
স্বীকৃতি লাভ করে থাকবে । মধ্যহ্বগে বহিরাগত আর্ধ ভাবধারা ও সমাজ চিস্তাকে 
আত্মসাৎ ও উপপ্লাবিত করে যখন বাংলার নিজন্ব লৌকিক জীবন ও ধ্যানধারণ৷ 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছিল, তখন এই নিস্গ-পৃজাই নতুন কলেবরে আত্মপ্রকাশ 
করে। লোক-জীবনের প্রাণধর্মী হ্ুগ্িধ্মী শক্তির সঙ্গে এই সর্পশক্তি একীভূত 
হয়ে যায়, এবং শিবের বিরুদ্ধে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার ও স্বীকৃতির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
সামাজিক উচ্চ বর্ণের ভাব ও ভাবনার বিরুদ্ধে সামাজিক নিম্ন বর্ণের ভাব-ভাবনার 
সংগ্রামের কাহিনীই পুনরাবৃত্ত হয় । অবশ্ত, এই সংগ্রাম যে প্রত্যক্ষ বাস্তব বূপ 
পরিগ্রহ করেছে তা মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই ) ভাবধারায় তার কিঞ্চিৎ 
আভাস মিলে মাত্স। এদিক থেকে শিবের বিরুদ্ধে চণ্তীর সংগ্রামকাহিনী এবং শিব- 
প্রভাবের বিরুদ্ধে পল্সার সংগ্রাম কাহিনীর অস্তনিহিত সত্তা এক ও অভিনক্প। তবে 
ক্রাক্মণ্যসমীজে পদ্মার স্বীকৃতি লাভে বিলম্ব হয়েছে বলে মনে হয়। নারায়ণ দেবের 
টাদ ক্রোধে বলছে “চগ্ডিবু ইঙ্গিত পাইয়া! কাটিমু পল্মারে।, আর বিজয় গুপণ্ের 
াদদও বলছে, | 

যেই হাতে পৃজি আমি শঙ্কর ভবানী । 

সেই হাতে পুজ! খাইতে চাহ ছুষ্ট কানী ॥ 


দ্বরে যাও লুঘুজাতি ন। বলিস আর। 
এত দেব মধ্যে করিস ধামন। ভাতার ॥ ইত্যাদি 
পল্মাব এই বিলম্বে স্বীকৃতি লাভের মধ্যে উচ্চ ও নিষ্ন বর্ণের সামাজিক ও ভাবধারাগত 
সংগ্রামের দীর্ঘ স্বারিত্বের ইংগিত বর্তমান রয়েছে বলে যনে হয়। দীর্ঘকাল ধরে এই 
গ্রাম চলতে থাকার ফলে এর বূপগত বৈশিষ্ট্যও পরিবন্তিত হয় এবং সমাজের 
সর্বাংশে তা” বিস্তৃতিও লাভ করে। 
শিব-প্রভাবের বিরুদ্ধে চত্তীর সংগ্রামের পরিধি থেকে তাই পল্লার সংগ্রামেব 


পল্লাপুরাণ কাহিনী ১০৫ 


পরিধি বিস্তৃততর। চণ্ডীমন্ধলে দেখতে পাই, আর্ধ-সমাজ বহিভূ্ভ শক্তির প্রভাব 
আর্ধসংস্কার আশ্রিত পরিবারে গ্রবেশলাভ করেছে--ধনপতির দ্বিতীয় পত্রী খুক্পনাকে 
আশ্রয় করে চত্তী তীর প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং শেষ পর্বস্ত স্ত্রী খুল্পনা এবং 
ৃতর ্রীমন্তের প্রভাবেই ধনপতি চত্তীর মাহাত্ম্য ও চত্তীপৃজায় স্বীকৃত হয়। কিন্ত 
পল্মা পুরাণে দেখতে পাই, এই প্রভাব শুধুমাত্র স্বতস্থভাবে পরিবারের সীমানায়ই 
আবদ্ধ নয়, তা সমাজের সর্বস্তরে সমস্ত গণ্তীর মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। পদ্মাকে 
স্বীকার না করা! এবং তার পৃজায় সম্মত না] হওয়ায় চাদ সদাগরের জীবনে যে 
সর্বনাশ! দুর্যোগ নেমে এসেছে, পল্মাকে স্বীকার করে সে দুর্যোগ থেকে পৰিক্রীণ 
লাভের জন্য--- 

ব্রাহ্ষণে হাতে ধরে স্বন্রে ধবে পায়। 

পাত্রগণে চান্দের আগে কহিআ৷ বোজায় ॥ 

একদিন পৃজ সাধূ জয় বিসহরি। 

ধনে পৃত্রে ঘরে নেহ চম্পক অধিকারী ॥ 

প্রজাগণের বচন সুনিআ চত্দ্রধর | 

গদগদ করি বোলে প্রজার গোচর॥ 

পদ্ম! পৃজিবারে জেন চান্দ সদাগরে। 

চিত্তে সাত পাচ করে মুখে নাহি সরে ॥। (নারায়ণদেবের গ্রন্থ) 

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, পদ্মা পূজার আবেদনট1 এখানে ব্যাপক এবং সামাজিক। 
সদাগর পল্স! পূজার সম্মতি দান করেন। উপরস্ত বিপূলার প্রভাব তো! আছেই। 
সমাজের সর্বাংশ যে দেবতাকে স্বীকার করে নিয়েছে, সঙ্গাজের বিধায়কের পক্ষে 
তখন সেই শক্তিকে স্বীকার না করার পক্ষে আর কোন বৃত্তি ব! অর্থ থাকে ন!। 
এই নিরঙ্কুশ স্বীকৃতির মাধ্যমে অনার্য প্রাণধর্মী দেবতা ও ভাবনাকল্পনার নিশ্চিত 
বিজয় ঘোষিত হচ্ছে। পশ্মাপুরাঁণ কাহিনী হিসাবে প্রাচীনতম, কিন্ত দেবতা হিসেবে 
ব্রাহ্মণাসমাজে স্বীরুতির বিচারে নবীন । তা! থেকেই প্রমাণিত হয়, কত হুদীর্ঘকাল 
ধরে এই স্বীকৃতির সংগ্রাস-চলেছির । ্বীরতি লাভে বিলম্ব হয়েছে ত্য) কিন্তু 
যখন তা৷ এসেছে, পরিপূর্ণভাবেই এসেছে। 
চ্তীর মতই পন্মাকে স্বীরুতি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যধ্যযগের বাংলার 

নিরস্তর ভাঙার বিপর্যস্ত হাহাকার ও শুফ আবহাওয়ার কথা যদি মনে রাখি, তাস্ছলে ” 
সে পরিবেশে যে দেবতা অকুঠ চিত্তে স্তধু দিতে জানেন তার প্রাধান্তে বিন্দুমাও 
বিশ্মিত হই না। চত্তীর মতই পন্মার দেওয়ার ক্ষমতা অপরিসীষ, করুণা অপরিষেয়, 


১০৬ মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধাযুগ 


দাক্ষিণ্য নিধিচার । তাই “ছুঃখ মাঘ ধন” জন-সাধারণ চণ্ডীর মত পল্লাকেও আশ্রয় 
করেছে, এবং করে? তাদের ছুঃখতর বর্তমান থেকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতে মৃক্তি লাভের 
কল্পনা করেছে।, আর শুধু আশাই নয়; বর্তমানের মধ্যেও যে অপূর্ণতা ও 
অভাবের স্বাক্ষর বয়েছে, তার পূর্ণতা ও বিলোপও আশা করেছে তারা। বাস্তবের 
মধ্যে নিবিষ্ট তাদের মন পরিপূর্ণ বিশ্বাসেই আশা! করেছে যে পল্মার প্রসাদে 

ই হবে তার সর্বত্র কল্যাণ ॥ 

অপুত্রার পুত্র হবে নির্ধনের ধন। 

রোগীর রোগ ৭ হয় বন্দী বিমোচন | 

নারী যার ঘরে নাহি নারী হয় ঘবে | 

মনের অভিষ্ট সিদ্ধ হয় মোর বরে ॥ (মনসামজল- _বিজয়গুধ) 

এখানে শক্তিরই প্রাধান্য আর শিবের ব্যর্থতা । স্থতরাঁং শক্তির নিকট শিবের 
পরাভব ম্বাভাবিক। এই পরাভবের আরও একটি ইংগিত এখানে লক্ষণীয়__বাস্তব 
সামাজিক ও জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ জীবনকে যাঁরা অস্বীকার করতে চায় 
ও স্তধূযাত্র একটা ভাবমারগাঁয় অধ্যাসকে আশ্রয় করে পাবমাধিক কল্যাণের কথা 
চিন্তা করেন, তাদের জীবনবেদ আর গ্রাহ্য হচ্ছে না । এই মর্ত্যজীবনকে যাবা স্বীকার 
করে বাচতে চান, তারাই যেন ভাবম্বার্গে বিজয় লাভ করছেন। 
অন্তান্ত মঙ্গলকা ব্যগুলোর মত লৌকিক গুণই ঙনসামঙ্গল কাহিনীগুলোর প্রধান 

গ্ুণ। কাহিনীরচয়িতা কবিদের একান্ত বস্তনিষ্ঠ দৃষ্টি তাদের চারিপাশে বিস্তৃত 
জীবনপ্রবাছের উপর নিবন্ধ ; সেই কালে সেই স্থানে যা সত্য ঘা ঘটে চলেছে তা-ই 
কাহিনীর মধ্য দিয়ে এমন কি পল্মার জন্ম, চত্ীর সঙ্গে পল্মার কলহ, শিবের সঙ্গে 
চণ্তীর কলহ, ইত্যাদি সমস্ত কাহিনীর মধ্য দিয়েই রূপায়িত হয়েছে ॥ তাই গ্রন্থে 
চিত্রিত দেবদেনীর চরিত্রও পুরোপুরিভাবেই মানবিক, স্থানকাল-বিধৃত মানুষের মত। 
সেদিক থেকে কাহিনীর বর্ণনা এবং চবিন্র চিত্রণ নিধৃ'ত, অনবদ্য । সেকালের 
সামাঞ্জিক আচার-আচরণ চগন-বলন ইতাদি থেকে আর্ত করে ভাবাকাশ পর্যন্ত 
অর্থাৎ সমাজ-সংস্তির একটা পুর্ণাঙ্গ চিত্র এই কাহিনী থেকে সংগ্রহ করা যেতে 
পারে। আর লক্ষা করার বিষয় এই যে, এই জীবন ও সংস্কৃতি নাগর-জীবন বা 
নাগর-সংস্কতি নম ; নগরের হাদয়হীন পরিবেশে যে কম্িষ জীবন, সংস্কৃতি ও আচার- 
আচরণ গড়ে ওঠে, ভার স্পর্শ থেকে এই জীবন ও সংস্কৃতি মৃক্ত। নগরের বাইরে 
শহজনাবে যে জীবন নিজেকে হরি কবে চলেছে নিজেরই সম্ভা ও প্রকৃতির একান্ত 
. ভাগিদে, মঙ্গলকাব্যগুলোতে সেই জীবনেই স্বাক্ষর । তাই ঘা! এখানে ঘটছে, থে 


পদ্মাপুরাণ কাছিনী ১১৭ 


হুর এখানে বেজে উঠছে, তা অজাঙ্গীভাবে জীবনের সঙ্গেই বাধা, জীবনের স্ব্ূপ 
হিনেবেই তার অভিব্যক্তি। তাই এই চিত্রগুলে! এত বাস্তব ও সজীব ও প্রাপবস্ত । 
কয়েকটি উদ্াহরণে তার প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে; শিবের পতি ক্রুদ্ধ চণ্ডী 
বলছেন, 
প্রেতগণে শ্মশানে থাকে মাথায় থাকে নারী । 
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি ॥ 
নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে পরাণে চমক লাগে । 
চবিয়। বেড়ায় ছুষ্ট বলদ, তাহারে খাউক বাঘে। 
আগুন লাগক কান্দের ঝুলি ত্রিশুল নিউক চোরে। 
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেন ভাগ্ডতিলা মোরে ॥ 
ছি*ভিয়া পড়ুক হাড়ের মালা পড়িয়া ভাঙ্গুক লাউ। 
কপালে দ্বিতীয়বার চন্দ্র তারে গিলুক রাউ ॥ 
(মনসামঙগল-_বিজয় ৫ )' 
এর থেকে উপাদেয় এবং সরস বর্ণনা আর কিছু হ'তে পারত না। এমনি 
ধরনের অসংখ্য বর্ণনা ও চিত্র এই কাব্য-কাহিনীগুলোর মধ্যে ছড়ানো রয়েছে। 
লক্ষীন্দবরের বিবাহবাসরে মেয়েরা তাকে দেখতে এসেছে; বিজয়গুধ অত্যন্ত 
সরসভাবে তাদের বর্ণনা! দিচ্ছেন, 
কামবাণে বিকল আইও মুখে নাহি বাণী। 
নিকটে থাকিয়া! কেহ করে কাণাকাণি ॥ 


আর এক আইও আইল তার নাম কই। 

মন্তকে আছয়ে তার চুল গাছ ছুই ॥ 

আর এক আইও বলে তার নাম পাই। 

সক সক দুই গাল তার নাকের উদ্দেশ নাই ॥ 

আর এক আইও আইল তার নাম বাধ] । 

সেও বলে তার স্বামী পোবণীয়! গাধা ॥ ইত্যাদি 

এইসব সজীব বর্ণনা এবং আর্দিরসাত্মক নর নারীর ঘৌন আচার সম্পফিত বাক্য" 

ষ৷ গ্রান্য রসিকতার প্রাণ এবং যা গ্রামের অলস মুহর্তগুলিকে বাচিয়ে রাখে) তা 
আশাতিরিক্তভাবেই ধনসা-হঙ্গল কাহছিনীগুলোতে আশ্রয়লাত করেছে। আর এ' 


১৬৮৮ গ্লানবধর্ধ ও বাংলা-কাব্যে মধ্যযুগ 


শুধু আশ্রয়লাতের কথা নয়, এসব যে কাহিনীতে বগিত জীবনেরই অঙ্গ, ভারই 
অবিচ্ছেপ্ভ অংশ। তাই জীবনের মতই সত্য তাঙ্দের অধিকার ও স্বীক্ৃতি। জীবনের 
এই সাধারণ চিঞ্সের মধ্যে এবং বর্ণনার আকশ্মিক ফাকে ফাকে এমনি ধরনের উক্তি 
যথা 'কুশকাটা বামনা কিশের পাড়ে ভাক' ( বিজয় গুপ্ত ), “নৈবদ্য লৃটিয়া থায় সোল 
সগাবরে? (নাবায়ণ দেব) ইত্যাদি যেন প্রত্যক্ষভাবে সেই সময়ে চলতে-থাকা 
জীবনের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায় আমাদের, এবং সেই স্থপ্িশীল জীবনেরই 
লীদাররূপে যেন আমরা তা ভোগ করি। এখানে সমস্তই আমাদের পরিচিত, 
সকলেই আমাদের জানাশোন! ও দেখার মধ্যে; এবং সমগ্রভাবে এই জীবনটাও 
যেন আমাদেরই বৃহত্তর জীবন। কেবলমাত্র সত্য ও প্রবাহিত-হ'তে-থাকা জীবনই 
আমাদের উপর একটা দাবী করতে পাবে এবং স্বীরুতিও আদায় করতে পারে। 
যদিও লে জীবনে গর্ববোধ করার মত বিশেষ কিছু নেই, যদিও তা সংকীর্ণতায় 
ভিয়মান, তথাপি স্বীকারে কুট নেই, সে জীবন আমাদেরই দেশের, আমাদেরই 
অতীত। 
তেমনি, মনসার চরিভ্রও আমাদের চেনা; অর্থাৎ, তার আচরণ চপলন-বলন 
সাজসজ্জা রাগবিরাগ ইত্যাদি সমস্তই সম্পূর্ণ মানবিক, তৎকালীন সমাজ-অন্তভূক্ত 
মানুষের । একদিকে তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী, তার ক্রুবতা, জিঘাংসা 
অতুলনীয়। স্বার্থসিদ্ধির জন্য অত্যন্ত হীন উপায়ে আহার্ধের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করে 
তিনি চাদের ছয়টি শিশুপৃত্রের প্রাণ বিনষ্ট করেছিলেন। কিন্তু এতখানি "শক্তির 
€ এবং এই শক্তি মানুষেরই কল্পনাতীত নীচতার শক্তি ) অধিকারিণী হ'লেও তাকে 
একান্ত মানবিক গুণের উপরই সর্বদা নির্ভর করতে হয়; ঘোরাফেরা! করতে হয় 
মানবিক সম্পর্কের মধ্যেই । সামাজিক স্থীকুতি লাভের জন্য করজোড়ে চাদ 
সদ্দাগরের নিকট প্রার্থনা জানাতে হয়। 
চান্দর কোপ দেখি পন্লার ভয় অতিশয় । 
যোড় হাতে কহে দেবী করিয়] বিনয় ॥ 


ঘাত্রাকালে দেব পূজ ফুলে আর ধুপেতে। 
তেকারণে আসিলাম তোমার পুজা খাইতে ॥ 
মোর তবে কোপ এড় সাধুর কুমার । 
মোর তরে ফুল জল দেও একবার ॥ 
কিন্তু শঙ্কবের গ্রসাদ-প্রাণ্ড টান ত্রাঙ্মণ্যসমাজ বহিভূতি লোৌক-দেবতাকে স্বীকার 
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করবেন কি করে ! “ছুষ্ট কাঁণী”কে তাই ভৎপনা করে তিনি পৃজ! প্রত্যাখ্যান করেন । 
শুধ তাই নয়, পল্সাকে প্রহার করতে উদ্ভত হন। আর অলৌকিক হয়েও পন্লাকে 
নিতান্ত ক্ষুদ্র লৌকিক চাদের ধমকে থরথর কবে কাপতে হয়, ঠাদের ভয়ে পিঠে 
চুল ফেলে ছুটে পালাতে হয়। 
তর্জে গর্জে চান্দ হেতাল লইয়া! লাফে। 
কলার বাকল হেন পন্মার প্রাণ কাপে ॥ 
দৃস্তে দস্তে দশনে করে কড়মড় । 
প্রাণ লইয়া মনস] উঠিয়া দিল বড় ॥ 
আ্াসে যায় পন্মাবতী আলুথালু চুলি! 
পাছে পাছে ধায় চান্দ ধর ধর বলি॥ 
ইহাই অসম শক্তিধারিণী পল্মাবতীর প্ররূত পরিচয়। স্ৃতরাং, দেখা যায়, পদ্ম! 
অমানুষিক শক্তি ধারণ করলেও, তীর ত্যন্তি ও ধ্বংসের ক্ষমতাকে কোন সীমার মধ্যে 
ধর! না গেলেও যে ভিত্তিকে আশ্রয় করে কাহিনী বিবতিত হয়েছে, তা মানুষেরই 
কামনায়-কল্পনায় চিত্রিত শক্তি, শুধু অতিরঞ্িত। এই শক্তিকে মানুষ কামনা 
করেছে । কেন না, বনু অকল্যাণকে তার জয় করতে হবে, বনু না-পাওয়াকে পেতে 
হ'বে, বন্ধ চাওয়াকে তার পুর্ণতায় ভরে দিতে হবে। পারমাধিক চাওয়া নয়, এই 
পৃথিবীতে থেকেই জীবনকে সৃষ্টি ও সুখী করার যে আদম্য তাগিদ আছে মানুষের 
প্রাণে, সেই তাগিদ অর্থাৎ ধনধান্য এখবর্ধ ও দুঃখ থেকে পরিক্রাণ লাভের কামনাই 
তাকে এঁ অপরিমেয় শক্তির সন্ধানে উতলা করেছে । কাব্যে তার উৎ্কণ্ঠার প্রকাশ 
জাগতিক পরিবেশের ওপর তাব সবশক্তির প্রসার ব প্রয়োগ মাত্র । 
না-পাওয়ার যে বেন! মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যকে একটা করুণ বাগে আগ্ুুত 
করে রেখেছে, মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলোর গ্রাম্য রসিকতা ও বলিষ্ঠ জীবনবোধের ফাকে 
ফাঁকে তার স্ব।ক্ষরও বুয়েছে। বিবাহের পূর্বে বেহছুল। দুঃখ করে বলছে, 
আইজ বিফল হইল ইন্গপ জৌবৰন। 
বিপদ কালে পদ্যা না দেয় দরশন ॥ 
শুন্য হৈল-ঘর শুন্য হৈল-য়াস। 
বাহুড়িয়া না জাইব জীবন নইরাস ॥ 
না দেখিম বাপ তাই অন্ধকার রাতি। 
অগ্নি কুণ্ডে প্রবেসিব গলায় দিয়া কাতি॥ 


€ নারায়ণ দেবের গ্রন্থ ) 


১১, মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে মধ্যবগ 


আর লক্ষীন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলা! বিলাপ করে বলছে, 
জে বিধি লিখিয়াছে অভাীর কলেবর। 
মহা সাপ দিব আজি বিধাতা উপর ॥ 
সাপ দিয়া বিধাতাবে করে! ভন্বরাসি। 
বিধাতারে কি বলিব মৃগ্ি কন্ম ছুসি ॥ (নারায়ণ দেবের গ্রন্থ ) 
এই নিরস্তর অভাব যা জীবনকে সর্বদা ঘিরে রেখেছে এবং জীবনভরানো পুর্ণ 
আনন্দের মাঝথানে য৷ অকম্মাৎ কালে। ঝড়ের মত নেমে আসে, তার স্পর্শ থেকে 
'সুক্তিলাভের জন্তই তো মানুষের লংগ্রাম ও আকুতি । কিন্তু মানুষের যে সহজ শক্তি 
তা” দিয়ে মে এই অকল্যাণকে দুর কবতে পারে না; তাই প্রয়োজন তার লীমাহীন 
শক্তির, অপর্যাপ্ত আত্মবিশ্বাস ও অপরিমেয় স্থষ্টি-দক্ষতা। যেই শক্তিরই দেহ-রূপ 
পল্পা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবতা । নিঃলন্দেহ যে, এই দেহ-বূপ মানুষেরই ভাবনা-কল্পনায় 
র্লচিত হয়েছে, তাই পদ্ম।-চত্ীর আঁচরণও মানবিক । অলৌকিক শক্তির অধিকারী- 
রূপে কল্পিত দেবদেবীকে মানব-সীমায় নামিয়ে আনা, সমাজ সম্পর্কধূত মাুষের 
আচরণের মধ্যে স্থপ্্রি করা, তার তাৎপর্য এখানেই যে, মানুষের আত্মজ্ঞানের বাহন 
কাব্য পৌরাণিক ভাবাকাশ থেকে লৌকিক পৃথিবীতে ধীরে ধীরে নেমে আসছিল ; 
কাব্য এবং লৌকিক জীবন ক্রমে পৌরাণিক ও অলৌকিক শক্তির কাল্পনিক প্রভাব 
থেকে মুক্ত হ'য়ে সহজ রূপ গ্রহণ করছিল। জীবনটা! স্বর্গীয় না হয়ে পাধিব হয়ে 
উঠছিল এবং কাব্যও দ্ব্গকে রূপ না দিয়ে পৃথিবীকে স্থপতি করে চলছিল । 
মানুষের বৃদ্ধিগত বিকাশধারার এ একটা উল্লেখযোগ্য স্তর। বস্ত-পীড়িত 
কল্পনায় অ-পাধিব অ-সত্য দেবতা স্থির ও দেবতাদের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে বাস্তব 
জীবন-চিত্রীয়নের পথে মানুষ আত্মজ্ঞানের চেতনায় উদ্ধ্ধ হয়ে উঠছে। চিত্ত তার 
বস্ত-চেতনায় উদগ্রীব, সত্য সাধনায় প্রাণবস্ত। এমনিভাবে স্বীয় কল্পনার শৃঙ্খল 
থেকে সে অর্জন করছিল মুক্তি, এবং মুক্তি পথে অধিকতর যুক্তির প্রেরণায় উদ্বন্ধ 
হয়ে উঠছিল । 
বিজয় গুপ্ের মনসা-মঙ্গলের আরও একটি বর্ণনার ভিতরে আমরা লোক" 
জীবন ও লৌক-মানলের সঙ্গে পরিচিত হই। “লক্ষীন্দর জীয়ান* প্রসঙ্গে তিনি পদ্মার 
বিষ দুরীকরণ ক্রিয়া! বর্ণনায় বলছেন, 
ও বিষ নইবে। 
লথাইর শরীরে বিষ নাইরে ॥ (ধুয়া) 
রূক্ত পড়ে পৃ পড়ে পানী। 


পল্লাপুরাণ কাছিনী ১১১, 


ওল! কালকুট বিষ আস্ঘের কাহিনী ॥ 

গাঞ্জের কিনারা দিয়া বাহিয়া গেছে লতা । 

পদ্ম।বতী মত্স্ক মারে বাজে ধরে নেতা ॥ 

কুলে থাকি ধোপাবী হাসি গড়ি ঘায়। 

ধনস্তরির আজ্ঞায় বিষ ঘা মুখে আয়॥ 

ক্ষীর সিন্ধজলে আছে ভোমুনীর ঘর। 

শিবের স্মরণে বিষ ঘা স্বখে মর ॥ 

কাকা বলে কাকী লো হের দেখ বঙ্গ। 

শিবেবা বাপে কী দোহে যায় সঙ্গ ॥ 

ইহা শুনিয়! কাকর হইয়া গেল বিষ। 

ক্ষয় যা ভম্ম যা কালকুট বিষ। 

[ ও বিষ নাইরে। 
লখাইর শরীরে বিষ নাইরে ॥] 
এই কয়েকটি লাইন নিশ্চিতরূপে আদিযুগে ম্যাজিকের কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়, 
এবং সে যৃগের সাধারণ জীবনের সঙ্গে মধাযুগীয় বাংলার সাধারণ জীবনেষ যোগন্ত্র 
স্থাপন করে । প্রাচীন কালের মানুষ বৃষ্টি কা'মন। ক'বে কৃত্রিম বুষ্টিপাতের অভিনয় 
করে আকাশের বৃষ্টিকে মাটির বুকে আহ্বান করতো; মাটিতে লুকানো ফসলকে 
ফলানোর জন্ত কৃজিম ফসল ফলানোর অভিনয় করতো ;-তার মূল উদ্দেশ্য একটা 
সহ'ন্ভৃতিপুর্ণ পরিবেশ স্থষ্টি করে তাদের আগমনকে সহজ সুগম করা। উপরের 
ক'টি লাইন এঁলব কর্ণের সমশ্রেণীর ন1 হলেও তাদের স্মৃতিবহ । বিষ নেই, বিষ 
নেই, বলে গানের স্থুরে এমন একটা ভাবময় সংবেদনশীল আবহাওয়া রচনা করা, 
যাতে এই পরিবেশের প্রভাবে বিষ আপন] থেকেই নিজেকে পবিয়ে দেয়, আপনা 
থেকেই নিজেকে ক্ষয় করে দেয় । অকল্যাণকে ছ্বর করার এই কার্যক্রম থেকে এটাও 
নিঃসন্দেহে বোঝা যায় ঘে, পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষ তখনও যথেষ্ট শক্তিমান 
হয়নি, বা প্রয়োজনীয় সমরোপুক্রণও তার আহরিত হয়নি এবং জীবন ও পৃথিবী 
সম্পর্কে তার চিন্তাও বেশীদ্বব অগ্রপর হয় নি। এই ইংগিত যথার্থ এবং সত্য তাই 
প্রাচীন কাল থেকে সুরু করে বহু যুগ পার হয়ে তা” আমাদের কালের মানুষের 
মধ্যেও এই আচরণের পরিচয় পাওয়] যায়। 
সুতরাং সর্ধদিক থেকেই-_কাহিনীর দিক থেকে, পান্রপান্রীর আচরণের দিক 

থেকে, সমাজ সংস্কৃতির দিক থেকে-_-এই কাব্য লৌকিক জীবলের উপরই প্রতিষ্ঠিত 


১১২ মানবধম” ও বাংল! কাবো মধাযুগ 


জীবনের রং-এ আকা । 

কিন্ত এসব দিক ছাড়াও একটা বিন্ময্নকর মানবিক দিক আছে মনসামগল 
কাব্যের, সেট। চাদ সদাগর চবিজ্র। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনসামঙ্গল গতি- 
হারিয়ে ফেলা শৈব প্রভাবের বিরুদ্ধে সৃ্টিধর্মী শক্তির ( পন্মার ) সংগ্রা় ও স্বীরূতি 
লাভের কাহিনী নিয়ে লেখা । চাদ শিবের অনুরাগী ভক্ত এবং সমাজে শৈব- 
প্রভাবের ধারক । সেক্ষেত্রে, শৈব-প্রভাবের বিলোপ এবং শক্তিগ্রভাবের উদ্ভব ষে 
কাব্যের উপজীব্য, সেখানে চাদ সদাগরকে বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা মহিমায় 
পরিমপ্ডিত না করলেও চলতে পারত; বরং চা্কে নিন্দিত করে চিত্রিত করাই 
ত্বাভাবিক। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যগুলোতে আমরা ঘে চাদের সঙ্গে পরিচিত হই, 
সে কোনদিক থেকেই ক্ষুত্র, হীন, নিন্দিত, অশক্ত নয়; বরং অতুলনীয় সংগ্রাম, 
দুচিত্ততা ও সহনশীলতায় মহীয়ান ; কোন বিপর্ধয়ই তাকে নোয়াতে পারেনি, কোন 
পরীক্ষাই তাকে ভাঙেনি, ভেঙ্গেছে সর্বশেষে স্সেহপ্রীতি ভালবাসার দাবী। 
স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, চাদের বিরুদ্ধবাঁদী শক্তিকে যেখানে প্রতিষ্টিত করতে হবে, 
সেথানে সামাজিক প্রয়োজনহীয় ভাবাদর্শের ধারক চাদকে তেজে বীর্ধে এশ্বর্ধে 
শক্তিশালী, ভাবের গ্যোতনায় মহিমময় ও প্রেহমমতাঁয় মহীয়ান করে চিত্রিত করা 
হালে! কেন? এবং তার তাৎপর্যই বাকি? মনসামঞ্জল কাব্যের কবিদের সম্পর্কে 
অবশ্ত বল! যেতে পারে যে, তার! পক্ষপাতছুষ্ট নন। কুশলী শিল্পী পক্ষপাতহুষট 
হতেও পাবেন না। সামাজিক ও ভাবের ক্ষেত্রে তীরা দুটে। গ্রতিত্বন্্বী ভাবধাব। 
ও শক্তির বিরোধ ও সংগ্রাম লক্ষ্য করেছেন, নিজেদের চারিদিকের আবহাওয়ায় 
সেই বিরোধের তরজ অনুভব করেছেনঃ এবং অভিজ্ঞতা-লন্ধ এই সত্যকেই তারা 
রূপায়িত করেছেন। হয়ত ব| সামাজিক দিক থেকে গুররুত্বশীল ভাবতরঙ্গ তাদের 
কাব্যের আশ্রয় সম্ভবত তাই সেক্ষেত্রেও এট! অঙ্ুমান করা যেতে পারে যে, 
সামাজিক কর্তৃত্ব :ও প্রভাব হারিঘ্নে-ফেলা সামাজিক শক্তির পরাজয়ের দিনে সেই 
শক্তির প্রতি প্রীধাম্ত-লাভ করতে-থাঁকা সামাজিক শক্তির অবজ্ঞা, নিন্দা উপহাস 
ও অশ্রদ্ধার মনোভাবও বাস্তব সত্যেরই অপরিহাধ অঙ্গ । প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে 
নিন্দিত টাদের পরিচয় থাকা ব্বাভাবিক ছিল। কিন্ত বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা প্রন্থুতই হোক 
অথবা ভাবনা কল্পনার বর্ণে রঙ্গীনই হোক, কবি-কর্মের মাধ্যমে যে টাদরূপায়িত 
হয়েছে, সে আমাদের অকুষঠ শ্রদ্ধার অধিকারী । তাই এই প্রশ্নের উত্তর অন্যত্র 
সন্ধান করতে হবে। 

কবি-কর্ম একটা অথণ্ড মানস-পবিমগ্ডলের ফসল; বছ বিচিত্র উৎস থেকে রস 


পদ্মাপৃরাণ কাছিনী ১১৬ 


আহরণ করে এই পরিষগ্ুল গড়ে ওঠে । এবং এমন একট! রলখন বৈচিত্রে উজ্জল 
হয়ে ওঠে ঘে, বিঙ্গেবপের সু তাকে সব সমর ধরাও যায় না। পৌরাশিক 
তাবাদর্শকে উপেক্ষা করে লৌকিক জীবনাদর্শ লে হুগে প্রাধানালাত করছিল; 
সামাজিক ক্ষেতে সামাজিক নিয়বর্ণগুলে। সমাজ-বিধায্নকদের কাছ থেকে নিজেদের 
স্বীকৃতি আদায় করছিল। এবং এই সব কর্মের ভিতর লৌকিক জীবন নিজেকে 
সৃষ্টি করছিল। এই সংগ্রাষ্ষের ভেতর দিয়ে মানব তার অস্তনিহিত অপরিমেক্র 
শক্তির সন্ধান পেয়ে থাকবে, এবং লেই শক্তি দিয়েই লে জানতে চায় তার 
পরিবেশকে । আর সেই শক্তির সাহাযোই সে ম্ৃক্তি লাভ করে পরিবেশের 
অকল্যাণকব প্রভাব থেকে । পৌরাণিক এবং সামাজিক উচ্চবর্ণের বিধি-ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে সংগ্রা্ ঘেমন তার মানল-পরিমণ্ডলের অঙীভূত, তেমনি কাল্পনিক দেবদেবী 
ও শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্র!ম করে তার মানবিকতাকে প্রতিপ্রিত করাও সম্ভবত নেই 
মানস পরিবেশেরই অঙ্গ । কবি সম্ভবত লে বৃগের মানুষের সংগ্রাষের এই ব্যাপক 
রূপটাকে উপলব্ধি করেছেন ; বিভিন্ন তাবাদর্শের সংঘাতকে তিনি যদি দেখে থাকেদ 
তার চোখের দিতে, মান্ছযের মহিমাকে তিনি দেখেছেন অত্তর দিয়ে । তাই অন্তহীন 
ধার দেওয়ার ক্ষমতা সেই দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েও কবি মাস্বকে 
ভোলেননি, ভার শ্রেষ্ঠতাকে অশ্রন্ধা করেননি । তার স্যর অপরিষেয়তার বিরুদ্ধে 
যেন তাঁর মানবিকতা সংগ্রামরত। অন্যের রুপা গ্রহণের মধ্যে মানুষের মছিম! নেই, 
মহিম। তার সংগ্রামে, প্রতিকুপ পরিবেশকে জয় করে নিজেকে স্থাট্টি কনার মধ্যে। 
তাই যদিও টাদের পরাজয় একট! নিশ্চিন্ত সত্য, তথাপি পল্মার বিকদ্ধে তার সংগ্রাম 
মহিমময় ; কারণ, অনাত্মীয় পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবে মাস্থষ প্রকাশ করতে 
চাইছে ণিজেকে। আর ৫এর মাধ্যমেই ভাবা পেয়েছে কবি-মনের সমস্ত সঞ্চিত 
মানবিকতা -বোধ, মাছুষের সংগ্রামের গৌরব, তার স্থটট-কর্ণের শ্রেষ্ঠতা। সার্ঘক 
কবিদৃষ্টিতে তাই চা সাগর চরিজ্র এ থেকে ব্যতিক্রম হতে পারতো না বলেই মনে 
হয়। সে মহৎ, কেনন! তার দেবতা ক্ষুদ্র । মানুষ চাদ মহিমায় দীপ্তিমান, কেননা 
তাবু শষ দেৰতা অলতাতার ধেশয়ায় সান। 

আর, সম্ভবত এমনি কর্মের ভেতর দিয়ে মানুষ বিরুদ্ধাচরণ করতে শিখেছে তার 
দেবতারও। 

এই কাছিনীই সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি 
বৎসর, বিশেষত বর্ধার আগমনে যখন সর্প-অত্যাচার বিশেষ বৃদ্ধি পায়, “তখন পূর্ব ও 
দক্ষিণ বাংলার প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি পরিবারে মনসা পুজা! অনুষ্তিত হ'তো, আর 

৮" 
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প্রায় প্রতিটি ঘরেই শ্রদ্ধ! ভয় ও শুভ ফলের কামনায় মনলার গুণ ও কাছিনী কীতিত 
হ'তো। অনেক সময় দিবারাজ্র এবং পাল! করে এই কাহিনী. .পাঠ করা হ'তে! । 
তখনকার বাংলায় বৈজ্ঞানিক বিধিসম্মত জাতি বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি, তথাপি ষে 
ভাবে পুর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় মনসামঙ্গল ৷ পন্মাপুরাণ কাহিনী বিস্তৃতি ও সমাদর 
লাভ করেছিল, যেভাবে তা? মাছ্ছষের মনকে প্রভাবিত করেছিল, যেভাবে এই 
কাহিনীকে আশ্রয় করে বাংলার প্রাক-আর্ধয লোক-সংস্কতি ও চিত্তাধার৷ ব্রাহ্মণ্য 
সমাজে নিশ্চিত স্থায়ী-স্বীকূতি অর্জন করেছিল, তাতে এ অঞ্চলে এই কাহিনী জাতীয় 
সাহিত্যের মর্যাদায় স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ কাহিনীকে আশ্রয় করে এ অঞ্চলের 
লোক-জীবনের আশা-আকুতি ব্যর্থতা-সার্ঘকতা আর ভূত-বর্তমান-ভবিষ্তৎ 
সার্থকভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে । এই কাছিনীই সেই কালের সেই সমাজের 
সাধারণ মাচুষের মানস-জীবনের প্রতিচ্ছবি, তার জীবন-কাব্য। 

ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যস্ত কাণ। হবিদত্ত থেকে আরম্ভ করে 
নারায়ণদেব, বিজয় গুপ, ছিজ বংশীদাস, ক্ষেমানন্দ, জগজীবন ঘোষাল, যষ্িবর দত্ত, 
জীবন মৈত্র, বিষণ পাল, বাণেশ্বর রায় প্রভৃতি অসংখ্য কবি এই কাব্য স্থঠিতে হাত 
লাগিয়েছেন ( উনবিংশ শতকের মাঝামাছি পর্ধস্তও বিবিধ কবি এই কাহিনী নবভাবে 
রচনা! করেছেন )। বাস্তব জীবনের স্থির সত্য আবেদন ও স্যষ্টির আকুতিতে বন্ধ 
কবি-মন অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠেছে । তাদের রচিত কাহিনীর মধ্যে স্থবের ওঠা- 
নামা, ঘটনার ব্যতিক্রম, প্রকাশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকা শ্বাভীবিক, এবং তা 
আছেও। কিন্তু, এই ব্যতিক্রম এবং পার্থক্য থাকা সত্বেও প্রত্যেকটি মনসামজল 
বা পদ্মাপুরাণ কাব্যের আবেদন এক এবং অভিষ্প, ইহাদের মূল হর এক গ্রস্থিতে 
বাঁধা । বিভিন্ন কবি-মন ও কল্পনাকে আশ্রয় করে একটি প্রবহমান বিরাট জীবন 
ঘেন একই কথা বলতে চেয়েছে, একই সত্যকে প্রকাশিত করেছে। 

ব্রান্মণ্য সমাজের বাইরে এই কাহিনী শসর্ধপ্রথম-অস্কুরিত হয়ে উঠেছিল, তা: 
নিঃসন্দেহ। কিন্ত মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক পরিবেশে দেখতে পাই, ব্রাঙ্মণা- 
সমাজের অন্তর্গত সর্বোচ্চ বর্ণের কবিরাও এই কাহিনীকে নিজন্ব করে নিয়েছেন, 
এবং একে উপজীব্য. করে তাদের বিচিত্র কবি-কল্পনার স্ষৃতির অবকাশ খু'জেছেন। 
এই প্রশ্ন বা সমন্তায় তারা কেউ কখনও বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হয় ন! যে, 
এই কাহিনীর অঙ্কুর অনার্ধ সমাজ-মানলের গভীরে ; অথবা, যা নিম্ন বা অস্তযজ 
বর্ণেষ অন্ুম্থত তা, বর্ণ্েষ্ঠর উপাসনা-গাধনার বিষয়বস্ত হ'তে পারে কিনা । অর্থাৎ, 
মনে হয়, ভাব-পরিমগ্ডলে অন্তত, সামাজিক বিহ্েষ-ঘ্বণাঁজস্তার বন্ধন অপত্যযমান। 
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১৭৫. 
অনার্ধের চিন্তা তথাকধিত আর্ষের মানস-সারিধ্য লাভ করে যেন একটা ভাবনাগত 
এক্য সৃষ্টি করছিল। এঁক্যের সংহত রূপের সাক্ষাৎ অবর্তমান সন্দেহ নেই, কিন্ত 
বিশৃঙ্খল মিশ্রপের লক্ষণ সুস্পষ্ট । সৃতরাং এই পর্বে প্রাকৃ-আর্ধ বাংলার লোক- 


জীবন, লোক-মানস ও সংস্কৃতি ঘে নিশ্চিত বিজয়ে ব্রাঙ্গণ্য সমাজের অস্তন্পে অধিষ্িত 
হয়েছে, তাও নি:সন্দেহ । 


ধর্মমজল 


অন্যান্য মক্গলকাব্যগুলোর মত ধর্মমঙ্গলও আধেতর সংস্কৃতির স্থতিবহ। ধর্মপৃজা' 
লম্পর্কে শুনাপৃরাণ'-এব ভূমিকায় বল। হয়েছে, “অ্রিপুররাজ ভোমর্মণীকে শক্তিরূপে' 
গ্রহণ করিয়া ভোমরাজ। বা ভোম আচার্য নামে পরিচিত হন। তাহার অপর নাঞ্ষ 
হয় ভোম-পা। তিব্বতী ডোম-পা শবের অর্থ ডোমনীর পতি। এই ভোষ-পা 
তন্ত্রাধনায় সিদ্ধ হইয়া ধর্মপৃজা প্রচার করেন-_তীহারই ছ্বারা ধর্মপূজ! ত্রিপুর হইতে 
বঙ্গে বাটে প্রচারিত হুয়।:.....এইজন্ত বোধ হয় ধর্মপুজকদের ডোঃস্পত্ডিত বলে। 
যাত্রাপিদ্ধি রায়ের পদ্ধতিতে দেখা যায়, রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্মদাস পিতার শাপে 
ভোমের পূরোহিত হন ।-_ 
ধর্মদাস বলে গোপাঞ্ি করি নিবেদন । 
কি রূপেতে বংশ মোর হইবে এখন | 
এত শুনি ক্রোধে বলে রামাই পর্ডিত। 
কলিকালে হবে তুমি ডোমের পুরোহিত |« 
ধর্মপৃজার প্রচার-প্রচলন সম্পর্কে এ মত পর্বজনগ্রাহ নয়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের 
সিন্ধান্ত, ধর্মপুজ। পশ্চিম বাংলার অনার্ধ-অধ্যধিত রাঢ় অঞ্চলেই মূলত উদ্ভুত হয়, 
এবং কালক্রমে বাট ও তৎ-সংলগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রাঢ় সুদীর্ঘকাল ব্রাক্ষণ্য, 
বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব প্রতিরোধ করে নিজন্ব স্বাতন্্া অক্ষু্ন রেখেছিল ; মহাবীর 
এখানে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হুয়েছিলেন। ধর্ম-পরিকল্পনা ধর্মপূজ! ও কাহিনীর 
অন্তরালে সেই আলোক-ম্পর্শহীন আদি মনের স্বাক্ষর বর্তমান ব্রাহ্মণা সংস্কার-সংস্কৃতি 
কর্তৃক নিন্দিত অশোভন অমাজিত আচার-আচবণ বিধি-ব্যবহার ইত্যাদিরই 
স্বীকৃতি। অবশ্ত, সাংস্কৃতিক সংঘোগ-বিয়োগের ফলে এই অনার্ধ-মানসও আর্ধ- 
ভাবধারা কক প্রভাবিত হয়; তাই দেখা ধায়, কোন কোন অঞ্চলে ধর্মঠাকুর 
বিষুরূপে পৃজিত, কুর্সরূপে চিস্তিত। কিন্ত, পরবর্তীকালের এই ব্রাঙ্মণ্য প্রভাব 
সত্বেও ভোম, চাড়াল, ধোঁপা, বারুই, শু'ড়ি, প্রভৃতি ব্রান্ষণেতর লশ্প্রধায়ই 
7৯ পুস্তপূরাণ ; বন্গমতী মংস্করণ, পৃ ১১৭-১১৮ 


খমবজল 


১১৭ 


ধর্মঠাকুরের প্রকৃত পৃজারী। ধর্মপৃজক রাঢ়বামীরা ত্রাণ দিতে সবধা ত্বণ্য এবং 
নিদ্মনীয়ই ছিল। কবি মৃকুন্দরাম ষোড়শ শতকে বলেছেন, 'অতি নীচ কুলে জন্ম 
জাতিতে চোয়াড়। কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥' 'ব্যাধ গোহিংসক 
বাঢ় চৌদদিকে পশুর হাড়।' ইত্যার্দি। 
এই “চোয়াড়'-রাই তাদের জ্ঞানচক্ক্হীন ধ্যানধারপা ও মানস দিয়ে গড়েছে 
ধর্মঠাকুরের ভাবরপ এবং তারই উদ্দেশে দিয়েছে নৈবেগ্য । ধর্মঠাকুরের ব্বপ, প্ররুতি 
এবং নৈবেস্তার্দিতে অনার্য মননগগীলতার ছাপ নুম্পষ্ট। ধর্মঠাকুরের কোন মৃতি 
নেই ; এক খণ্ড পাথরই ঠাকুর রূপে পৃজিত। কোন কোন মন্দিরে তিনি অবস্থান 
করেন আচ্ছার্দিতভাবে, বাইরে থেকে কেউ তাকে দেখতে পায় না। কোন ফোন 
স্বানে এই পাথরের গায়ে টুকরে! টুকরো চাচ বাঁ পিতলের পেরেক বসানে। 
এসব নাকি ধর্ষঠাকুরের চক্ষু। কোন তক্ত চক্ষুরোগ মুক্ত হয়ে দেবতার সন্ধির জন্য 
এনব ঠাকুরকে উপহার দেয়। আবার মনস্কামনা লিদ্ধ হলে কেউ কেউ উপহার 
দেন মাটির ঘোড়া । বিশ্বাস, ঠাকুর এই মাটির ঘোড়ায় চড়ে তার আহ্বানে সাড়া 
দিতে আসবেন ।* 
তাছাড়া ধর্মপৃজার সঙ্গে যে আচার পদ্ধতি, বিধিবিধান প্রকরণ অর্থাৎ, যে সংস্কার 
ও মানস জড়িত তা নিঃসন্দেহে আর্ধেতর লংস্কৃতির ম্মারক। মদ, সাংস, পিষ্ক 
ইত্যাদি ধর্মপুজার নৈবেগ্ক। ব্বপরাম চক্রবর্তা লিখেছেন, 
তবে আত্ঘ পুজা দিল আশোয়! চণ্ডাল। 
মদের পৃফণি দিল পিষ্টের জাঙ্গাল। 
বৃনিল সিজন ধান হইল অন্ধুর । 
ধূসদত্ত বণিক পৃজিত উবৎপৃর ॥ 
ধর্মের গাজনে কোন কোন স্থানে ধর্মকে মদে প্নান করানোর ব্যবস্থা আছে, 
এবং পৃজায় হাস, ছাগ, শুকর ইত্যাদি বলি দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। অর্থাৎ 
মাটির পৃথিবীতে বিচরণঞ্জল মাসুযের যেসব আহার্য ও পানীয়ে পরিতৃপ্তি, দেবতার 
জন্তও তারই পর্যাণধ ব্যবস্থ! ;-সেই খান্ধ পানীয়ে তারও অবস্তভাবী পরিতৃত্ি। 
কিন্তু, এই দেবতার সন্ত বিধানের জন্ত সাঙ্বকে অসাধ্যসাধন করতে হয়; 
কচ্ছসাধনা ছারা অধাহুধিকভাবে নিজেকে নির্যাতন করতে শিখতে হয়। আৰ' 
এই নির্যাতনে কোন যুক্তিবহ পর্যায় নেই, এ তয়াবহ এবং আত্মবিধ্যংদী, অপোঁর্বের, 


« জাগুভোধ ভটাচার্ং-কৃত 'বাংল! হলকাযোর ইত্জিরান' । পৃ ৪৭৫ ও ৪৮২ 


১১৮ মানবধর্ষ ও বাংল। কাব্যে মধাুগ' 


ও অশ্রন্ধেয়। পজবর-প্রার্থী রাণী রঞ্জাবতীর রুদ্ুসাধনের ছুট! চিজ থেকে এক্স 
ভয়াবহতা অঙ্গুমান করা যাবে; 
গলায় জিজির বাদ্ধা! ছুই পায়ে বেড়ি। 
লোহার শিকল কড়ে যায় গুড়ি গুড়ি ॥ 
হরি বলে সন্ন্যাসী ভকিতা দুই ভাগে । 
আগুনে চলিয়। যায় পুক্রবর মাগে ॥ 
মরমে বিকল হয়্যা বলে ঘন ঘন। 
এক পুত্রবর মাগি প্রভু নিরঞ্ন ॥ 
এত বলি আগুন উপরে আইসে যায়। 
তথাপি ঠাপাই তীরে বর নাহি পায়॥ 
তাতেও পুন্রবর ন! পেয়ে রাণী শালে ভর দিলেন অবশেষে ) 
শীলের উপরে ভর দিল] দড়বড়ি। 
ঝুপ কর্যা ঝাঁপ দিল শাল হৈল ডেড়ি ॥ 
বৃকেতে বাজিল শাল পৃষ্ঠে হইল পার। 
খানি খানি হৈল রাণী রক্ষা নাহি আর। 
নাকে মুখে রুধির ভাপিল চারি ভাগে । 
মরিতে মরিতে মনে পৃত্রবর মাগে । 
সবর্বতন্থ বিদ্ধিল রক্তের কুলকুলি। 
সামূলা' আমিনী দেই জয় হুলাহুলি ॥ 
এমনি ধরনের সীমাহীন দুঃসহ আত্ম-নির্ধাতনের পথেই ধর্ম-ঠাকুরের প্রীতি 
উত্পাদন করতে হয়ঃ এবং এই প্রীতি-উৎপার্দনের পথেই সিদ্ধ হয় মানুষের 
মনস্কামন] | . 
এই সাধনা সিঃসন্দেহে মানুষের পক্ষে-বিশেষ করে আত্মসচেতন ও 
আত্মশক্তিতে উদ্ব,দ্ধ মানুষের পক্ষে-_-অবমাননাকর, এবং অবমাননাকর. বলেই 
সম্ভবত ব্রাহ্ষণ্য সংস্কার সংস্কৃতি আশ্রয়ী ও ব্রাঙ্মণ্য চিন্তাধাবায় বিশ্বাসী মানের 
পক্ষে ধর্মপৃজা এবং ধর্মপৃা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে যোগদান কর! ছিপ নিন্দনীয় ॥ ব্রাঙ্গণ্য 
সমাজব্যবস্থার অস্তভুক্ত হয়ে ধ্মপৃজা করলে অথবা ধর্মের. জয়গান করলে হয়তো 
সমাজে পতিত হ'তে হতো, এইরূপ একটি ইংগিত মানিক গাঞ্ছুলীর রচনায় 
আছে, 
জাতি যায় ভবে প্রভু ঘি করি গান॥ 


অচিরাৎ অধ্যাতি ছ'বেক দেশে দেশে। 
পক্ষের সম্ভোষ বিপক্ষ পাছে হাসে । 
ঘনরামও লিখেছেন, 
শুনি অসম্ভব ভাবে লোকে পাছে উপহাসগে, 
তায় তুমি আপনি প্রমাণ । 
সীতারাম দাসও তাই ছুঃখ করেছেন, 
নম ধর্দঠাকুব অধর্্ম কৃর ইর। 
আমার কপাল দোষে বিধাতা নিষ্ঠুর ॥ 
ওহে | প্রভু তোর ] দয়! বুঝা! নাই গেল। 
তুমি কি কবিবে আমার কপালে আছিল। 
কপালের লেখা কতু না হয় খণ্ডন। 
[ জামকুড়ির বনে ] দেখ দিল নিরঞ্জন | 
কিন্ত সমাজে পতিত এবং নানাভাবে নিগৃহীত হওয়ার আশংকা সত্বেও ব্রাঙ্মণ্য 
সমজসংস্থায় অধিষ্ঠিত কবি ধর্মমজল রচনা করেছেন, এবং ধর্যঠাকুরের নিকট আত্ম- 
নিবেদন করেছেন। কেন এমন হলো, অথবা! কিভাবে ব্রাহ্ষণয চিন্তা ও সংস্কৃতি- 
আশ্রয়ী কবিগণ এই অনার্ধ দেবতার প্রতি আরুষ্ট হলেন, সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা 
দেওয়া একান্তই স্বাভাবিক। এই প্রশ্থের উত্তরও কষ্টসাধ্য নহে। বাংল ষঙ্জল- 
কাব্যসমূহের ভিতর দিয়ে, এবং আর্ধধর্মী দেবতাদের ওপর অনার্ধের প্রাণধর্মী শক্তি 
ও দেবতার বিজয়ের মাধ্যমে ৰাংলার ব্রাহ্মণেতর জনসমষ্টির সংগোপন অভ্যুদয় হয়ে 
চলছিল, ত্রাদ্ধণ্য সংস্কৃতির ওপর লৌকিক সংস্কার-সংস্কৃতির বিজয় ঘোষিত হচ্ছিল। 
অবনমিতের জীবনদর্শন সমাজ-সত্য রূপে ব্যবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলছিল। 
্রাঙ্মণ্য সংস্কার-আশ্রয়ী কবিদের ধর্মঠাকুরের জয়গান ও ধর্মমঙ্গল কাবা রচনার ভিতর 
দিয়ে সেই ইতিহাসই অভিবাক্ত হয়েছে । ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, অনার্ধ 
লৌকিক দেবতার শক্তিকে, অর্থাৎ লৌকিক ভাবধারা ও জীবনবোধকে ক্রাক্ষণ্য 
সমাজকে দ্বীকার করে নিতে হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক জীবনও প্রাধান্ত অর্জন 
করেছে। ধর্ষমঙ্গল কাহিনীব'মধ্যেও তার স্বাক্ষর রয়েছে। 
কূপরামের ধর্মমঙগলে দেখতে পাচ্ছি, হন্মান ধর্মঠাকুরকে বলছেন যে, চাবিয়ুগে 
ধমঠাকুরের পুঁজ প্রচলিত ছিল ; বিভিন্ন ব্যক্তি নানাভাবে তার পৃজ। করেছে। কিন্তু” 
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তথাপি তোমার পুঁজ! না ছিল ভুবনে | 
পশ্চিম-উদ্য় হইলে পরিপূর্ণ হয়। 
তেকারণে তব প্রজা সর্ব ঠাঞী বয় ॥ 
সম্ভবত ধর্মপৃজা নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়। খুব ব্যাপকতা অর্জন করেনি, ইহাই কবি 
বলতে চেয়েছেন। এই ধর্মপৃজাকে পৃথিবীতে সর্জজনগ্রাহহ করে তোলার জন্তই 
ইঞ্জের নর্তকী জান্ব,বতী পৃথিবীতে রঞ্জাবতী নামে অবতীর্ণ হয়, এবং শালে ভর দিয়ে 
ধর্মঠাকুবের আশিলে লাউসেনকে পৃত্ররূপে লাভ করে। এই লাউসেনকে কেন্দ্র কবে 
একদিকে লৌকিক জীবন এবং অগ্রদদিকে অনার্ধ দেবতার, পরিমিতিহীন শক্তি 
ব্ঞ্জনালাভ করেছে। লাউসেন শাপত্রষ্ট দেবতা, পৃথিবীতে ধর্মঠাকুরের মহিমা 
গ্রচারের জন্ত তার আগমন, সুতরাং সর্বসময়েই ধর্মঠাকুরের শুভ কৃপান্বটি তার উপব্ব 
বধিত ; লাউেন সমস্ত দিক থেকে-_বূপে বিস্তায় চরিজে__একজন পরিপুর্ণ মানব। 
অপরিসীম তার শারীরিক সামর্থ্য, বৃদ্ধি ও সর্বকার্ধে পারদলিতা। ছদ্মবেশী হস্মান 
তাকে মল্লবিস্া। শিক্ষা দিয়েছে, দেবী ছন্মবেশে তাকে পরীক্ষা করতে এসে সন্তুষ্ট হয়ে 
জয়খড্গা উপহার দিয়ে যান এবং স্বয়ং ব্রন্। সেই খড়েগার ফল! নির্মাণ কবে দ্েন। 
এমনিভাবে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে লাউ্সেঙ্গ একাকী হামদ প্রেরিত 
আটজন মল্লকে পরাস্ত করে ; বাঘ কুস্তীর ইত্যাদি হত্যা করছে; একটি হাতী বধ 
করে পুনরায় তাকে বাচিয়ে তুলছে, একটি গাছ ধ্বংস করে তাকে পুনরুজ্জীবিত 
করছে) পরাক্রমশালী শক্রপক্ষকে অনায়াসে পরাজিত করছে, কামরূপের রাজাকে 
পরাজিত করছে, সিমূলের রাজার লৌহ গণ্ডারের মৃগ্চ্ছেদ করছে, ঢেকুরের ইছাই 
ঘোষকে হত্যা করছে, এবং সর্বশেষে কঠোর কম্ছুসাধন দ্বার] ধর্মঠাকুরের বরে 
পশ্চিমদিকে শুযোদয় করাতে সমর্থ হয়েছে । অর্থাৎ, যতো! রকষের সম্ভব এবং 
অসম্ভব কর্ম মান্গষের কল্পনায় ধর! দেয়, লাউসেন তার জঅমন্ত কিছুকে বাস্তব কমের 
মধ্যে অত্যন্ত সার্থকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম, সীমাহীন শক্তিকে পৃথিবীর ক্ষত 
সীমার মধ্যে স্থ্টি করতে সমর্থ। কারণ, যে দেবতার সে নির্বাচিত প্রতিতূ, তায় 
ক্ষমতার কোন পরিষাপ নেই, স্মা্ট ও ধ্বংস এই উভয়বিধ কর্ষে তিনি বে-ছিসেৰী, 
আর বিশ্বত্রদ্ষাপ্ডেরও তিরি অবিসংবাধী নির্াত1!। স্ৃতরাং দেবতার গুণ সর্যাংশে 
তীর প্রতিভূতে বর্তাবে তা! নিঃসন্দেহ। এদিক থেকে ধর্মমজল এবং অন্তান্ত 
মন্লকাব্যগুলির পটভূমি এক। ভাই চত্তীষঙ্গলকাব্যের শ্ীমন্ডর স্তায় ধর্মবন্ষল কাবের 
লাউসেনের মধ্যেও স্কালীন মান্য তার খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ শক্তি লাবর্ধযকে 
বহগ্ণ পদ্ধিবধিত ও বিস্তৃত করে' এক অথণ্ড ও লীঙাহীন শক্তির কঞ্জন। করেছে, 
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থে শক্তি অক্রেশে-সংসারে অবাঞ্ছিত আপৎকে। অশ্রন্ধের অকল্যাপকে স্ব এবং অত 
আকাঙ্ষাকে পুর্ণ করে ভরে দিতে পারে। 

তেমনি, অপরদিকে, লাউসেনকে কেন্দ্র করে ত্রান্ষণা সমাজ-সংস্থার বাইরে 
অধিষ্ঠিত বর্ণের! প্রতিষ্ঠা অর্জন করছে, দেখতে পাই। লাউসেন গৌড়েশ্ববেন্র নিকট 
থেকে ময়ন! তালুক ইঙ্জার! পেয়েছিল। গৌঁড়ে প্রত্যাবর্তন কালে তার সঙ্গে কানু 
ডোম, তার পত্বী লখাই ও তাদের পু্র-অন্চরাদির সঙ্গে পরিচয় হয়। লাউসেনেন 
অঙ্গরোধে এরা ময়নায় বসবাস করতে থাকে । কালু ডোম লাউসেনের অপ্রতিহন্থী 
প্রিয় পার্ধদে পরিণত হয় এবং নানা সময়ে অসামান্ত শক্তি সামর্থের পরিচয় দেয়। 
কিন্ত, তার পত্বী লখাই একটা অনন্যলাধারণ মহিমায় মগ্ডত হয়ে আমাদের সম্থথে 
উপস্থিত হয়েছে। লাউসেন হখন পশ্চিমে নুধোদয় লন্ভব করার জন্য ধর্মঠাকুবের 
সাধনায় ব্যস্ত, তখন মহামদ ময়না! অধিকার করার জন্য সসৈন্যে ধাত্রা করে। 
মহামদ লে।ত দেখিয়ে কালুকে নিশ্চেই করে রাখে, তখন লখাই একাই হুদ্ধ করে? 
মহামদের সৈন্যদলকে প্রতিরোধ করে। মধ্ধবলে মছাযদ ময়নার লমন্ত লোককে 
নিপ্রাতিভূত করে” ময়না অধিকারে উদ্ভত হয়; তখন লখাই তার পুত্রকে 
ুন্ধে পাঠায়, সে নিহত হয় , পরে বহুবিধ অস্থরোধ উপরোধ করে ম্বামী কালুকে 
ুন্ধে পাঠায়, এবং মৃত পুত্রের শোক বুকে লয়ে বুদ্ধের ফলাফলের প্রতীক্ষা করতে 
থাকে; কিন্তু কালুও যুদ্ধে নিহত হয়। লাউসেনের প্রতি অমলিন আল্জগত্যে 
লখাই-চরিত্র হয়ে উঠেছে ভাম্বর। 

এমনি আরেকটি চরিঞ্জ হবিহব বাইতি। হুব্হর বাইতি ছিল লাউসেনের 
পশ্চিমে সুর্ধোদয় সাধনের সাক্ষী । মহামদ তাকে মিথ্য। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য 
প্রলোভন দেখায়, কিন্ত হরিহর অটপ, স্থির । সে মিথ অভিযোগে শ্বলে প্রাণত্যাগ 
করলো, কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দিলো না। কবির অন্তনিহছিত সমবেদনা এই চনিজের 
সঙ্গে মিশে একে করে” তুলেছে অপরূপ, এবং নমন্ত। ত্রাদ্ধণ্য সমাঞ্জের নিকট 
নিন্দিত ও ঘবণিত এইসব চরি্রের এমনি মাধূর্ধ ও মহান্থতবতা বিস্ময়কর, কিন্তু এর 
তাৎপর্য স্পষ্ট । মলে হয়, এই স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এসব বর্ণাশ্র- 
বছিভূত সম্প্রদায় ও ত্বণিত বর্ণপমহের অস্তনিহিত মানবতাই অমলিনভাবে নিজেকে 
ঘোষণ! করেছে, এবং সহজ অধিকারের বলেই তার যে মর্যাদ! প্রাপ্য, সে তা 
নিশ্চিতরূপে আদায় করে নিয়েছে । আঙ্ষণা-লমাজ-সংস্থার হুরভিক্রময দেওয়াল 
ভেদ করে বাংলার আর্ধেতর লৌকিক জীবন এমনভাবে জেগে উঠেছে ঘে, তাকে 
কোনক্রসেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না, তার বিভিন্ন এই্বর্ধে হঙিত নি্ন্ব জগত 
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ইতিমধ্যেই স্থ্ী হয়ে চলেছে। তারই স্বীকৃতি সঞ্ভবত লখাই ও হরিহুর বাইতি- 
চরিত্র। 
এই লাধারণ মানুষ তাদের বন্তনিষ্ঠ ও প্রাণধর্মী জীবনদৃষ্টি নিয়ে নিজেদের 
জীবনকে স্যরি করার প্রয়াস পাচ্ছি । ধর্মমঙ্গল কাব্যের উৎসভূমি বাঢ় চিরকালই 
বীরের আবাসভূমি। এ অঞ্চলের অনার্ধ অধিবাসীরা অপাধিব অলৌকিক শক্তির 
উপর নির্ভরশীল নয়, মনক্কাম সিদ্ধির জন্ত তারা চিরকালই নির্ভর করেছে আত্মশক্তির 
উপর। এই আত্মশক্তি বা! পুরুষকারই দৈবের উপর জয়ী হয়েছে। প্রতিকূল 
ঘটনা বৈচিত্রের তুখনায় তাদের প্রশ্নাস যে প্রায়শঃই অক্ষমতায় পর্যবসিত হচ্ছিল, 
তাও অবশ্ব স্বীকার্য। কিন্তু তা সথ্থেও, জীবনকে কোন বিশেষ কালের অক্ষমতার 
মধ্যে সীমিত করা যায় না,_-তা আপনারই প্রেরণায় প্রবাবিহ হতে থাকে। 
ধর্মমঙ্জল কাব্যের মধ্যেও লেই প্রবাহেরই লীলা । সেই প্রেরণারই অভিব্যক্তি। 
মজলকাব্যের সাধারণ পরিস্থিতি নানাদিক থেকেই অরাজক, জীবণের পরিপন্থী; 
ইতিপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে । এই অরাজক পরিস্থিতির শ্বাক্ষর ধর্মমজল 
কাব্যগাঁলর মধ্যেও বর্তমান । ধর্মমঙ্গল কাব্যের অনেক কবি ব্যক্তিগত জীবনের 
অশেষ দুঃখ যন্ত্রণায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে গৃহত্য।গী হয়েছিলেন , কিন্তু তাদের একাস্ত 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত৷ ছাড়াও দেশের সাধারণ অবস্থার পরিচয় ত।দের কাঁব্যে পয়েছে। 
রূপবামের কাব্যে একস্থ।'নে আছে, 
ধ।ন-কাপাস বিনা মোর গ্রহ হল্য টুট। 
চালু কলাই দেশের বান্দরে করে লুট ॥ 
বিয়েগে বিপাকে ছুঃখ সর্বনাশ হল্য। 
অন্ন বিন! অকালে জবান বেটা মৈল ॥ ( অগ্য ঢেকুর পাল) 
এই সত্য-চিত্রের আবেকটা দিকের পঞ্চি্ন পাই রামদাস আদকের গ্রন্থে 
কবি বলছেন, 
দেশে খাজনার তরে পপাইয়া যাই । 
বিদেশে ধবিয়া বাঝ লহল পিপাহ ॥ 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হায় ফেটে যায় বুক। 
ভাগাহীন জনার জলমে নাই দুখ ॥ 
নশ্ুখে সিপাই শোভে শমন সমান । 
হায় বৃঝি বিদেশে ধিপত্ত্যে যায় প্রাণ |” 
চি হক্মার গেনের বাংল! সাহিতোর ইতিষীস গ্রন্থে উদ্ধৃত ; পৃ ৬৮৩ 


ধমমজল ১২৩ 


এই পরিবেশকেই সেকালের মানুষ জয় করতে চেয়েছিকা, আব সেজন্তই 
ধর্মঠাকুরের তপস্তা ও পৃজা। অর্থাৎ, জীবনে যত কিছু দুখ বঞ্চনা আছে, এবং 
আছে না-পাওয়ার বেদনা, তা দুর করে পৃর্ণতায় আপুত হতে হ'লে যে শক্তি সামর্থ্য 
ও গুণের প্রয়োজন, সেকালের মানুষ সেই সমস্ত গুণ ধর্যঠাকুরের মধ্যে আরোপ কবে 
তার আরাধনা করেছে। তার কাছ থেকে পরিপূর্ণভাবে পেতে চেয়েছে, পাওয়ার 
আনন্দে জীবনকে হৃন্দর করতে চেয়েছে। সবকিছুকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়। একমাঞ্জ 
ধর্মঠাকুবের প্রীতি উৎপাদনেই সম্ভব ; কেন না, ভক্তদের দ্বৃষ্টিতে তিনি শুধুমাআ আদি 
দেবত! নন, তিনি সব কিছুর মুলে, তারই ইচ্ছায় সমস্ত ঘটন! ব। দুর্ঘটনা, কল্যাণ ব! 
অকল্যাণ সাধিত হস্স। বূপরাম বলেন, 
কলিহগে বিষম ধর্মের মায়াবাজি। 
কেহ বা ফকির হল্য কেহ মর্দ গাজি ॥ 
কেহ কর্ণ দাতা কেহ ভিক্ষা মাগি খায়। 
এ সব ধর্ধের লীল। বল নাঞ্টী যায় ॥ 
তাই ধর্মের পূজা । কারণ, যিনি ছুংখ দিতে পারেন, দুঃখ হরণের অধিকার 
তাবুই ; যিনি অকল্যাণ সাধন করতে পারেন, কল্যাণ সাধনের উপায়ও তারই জানা 
থাকে , যিনি বঞ্চিত করতে পারেন, তিনি পরিপূর্ণভাবে দিতে পারেন। আর যিনি 
দিতে পারেন, তীর ধ্যানও মঙ্গল, মগলগাথ শ্রবণও কল্যাণপ্রস্থ। “শুন্যপৃরাণ' বলেন, 
ধন্মর চরণ-পল্ম ভাবি এক মনে। 
স্থনিলে সম্পদ হঅ পাপ বিমোচনে ॥ 
ধন্মর চরণে জে পণ্ডিত বামে গান। 
ভক্ত লএকে ধশ্ম করিব কল্যাণ ॥ 
আর একনিষ্টভাবে ধর্ষের পৃজ। করলে এবং তপন্তা দ্বারা তাব প্রীতি উৎপাদন 
কবলে ধর্মঠাকুর প্রত্যেকের মনোবাপশনা পৃর্ণ করেন; তাই এই মনোবাসল৷ বাক্ত 
করেই তার পুজ! করতে হয়। 
পুত পরিবার কেহ চাহএ ধন জন। 
আনন্দে দিবেন বব দেব নিরঞ্জন ॥ 
জাধ! বাঝা রোগী কুড়ি চান করেন জলে। 
অবিল্ল তাহার কাজ লিদ্ধ হএ ফলে ॥ 
. মহাপাপী রিনাসন কর্‌এ মুক্ত! চখনে। 
রামাই পর্ডিত কহুএ আগমন পৃরানে ॥ ( শুন্য-পুরাণ ) 


১২৪ মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে জধাযুগ 


এই কগাই শ্তাম পর্ডিত আরও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন, 
অধনীর ধন হয় বন্ধ পৃজ্রবান্‌। 
অন্বজন! যদি পৃঙে পায় চক্ষুদ্দান ॥ 
হুজা খোঁড়া কুী-ব্যাধি ধর্্ম-সেব। করে। 
কন্দ্প সমান হয় নিরঞ্জনের বরে ॥ 
অহঙ্করে ধর্মঘট লঙ্ঘে যে ই]জন। 
অষ্টাঙ্সে ধবল হয়ে বংশের নিধন ॥ 
বারমতী করিয়া! যেবা ধর্মসেবা করে। 
পুনরপি গতায়াত না করে সংসারে । 
যত দেখি নদনদী সমুক্রকে ঘায়। 
নিরঞ্জন পৃজ1 কৈলে সর্বদেবে পায় ॥ 
রহিল গোলকধাম ধবল আসনে। 
হবি হরি বল সকল বন্ধুজলে ॥* ইত্যাদি 
'লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে ঘে কামনা ও তার সিদ্ধি অভিব্যক্ত হয়েছে তা 
একদিকে কত তুচ্ছ ও সামান্ত, আর অন্যদিকে তা মানুষের জীবনের কতথানি ! 
একদিকে তা কত অকিঞ্চিংকর, এবং অন্ত্দিকে জীবনের পক্ষে বাচার পক্ষে কত 
অপরিহাধ | মানুষের এই কামন1 কতখ।নি বন্ত ও সত্যনিষ্ট। বৃঝতে কষ্ট হয় না 
যে, মানুষ এইসব কামনার ভিতর দিয়ে জীবনকেই ভোগ করতে চেয়েছে, জীবনকে 
সরি করতে চেয়েছে । ধর্মঠাকুর মাস্থষের মনোবাঞ্ছ! পৃর্ণ করে তার জীবনকে সি 
করতে সহায়তা করেন) আপদে-বিপর্দে তাকে বক্ষা করেন, শাস্তি ও নিরাপত্তার 
পথে তাকে নিয়ে চলেন। ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে আছে, মহাষদ শিশু লাউসেনকে 
'অপহরণ করে নিয়ে গেলে ধর্মঠাকুর বাণী রঞজাবতীর পুত্রশোক অপনোদনের জন্ত 
কর্ুরবিদ্থ থেকে একটি শিশু ত্য করে নাণীকে দিলেন। আর ঠাকুরের অশ্ুচর 
হন্ষান চিলরূপে দস্থ্যদ্দের নিকট থেকে লাউসেনকে ছিনিয়ে এনে রঞ্জীবভীকে দান 
করেন। ইছাই ধর্মঠাকুরের স্বরূপ । 
অনাবৃষ্টির কালে মাচ্য তাই স্ুবুষ্টির আশায় ধর্মঠাকুরের প্রজা! করে? চক্ষুীড়ায় 
ব কুষ্ঠরোগের অস্থির রোগী ধর্মঠাকুর়ের নামে মানসিক করে, মৃতবৎসা নাত লন্তান 
নাশ বন্ধ করার জন্ত তার গুজে! দেন। আর নিঃসন্তান বধূঝা' তার নিকট কান! 
করেন পৃজ্রকন্তা। রাঢ় ও তৎনংলগন এলাকায় পুত্রকলন্তার আকাজ্জায় ধর্ষঠাকুবের 
* হুকুমার সেনের বাংল। সাহিতোর ইতিহাস গ্রন্থে উদ্ধত । পৃঃ ৬+২ 


ধর্মধ্গল ১২৫. 


পূজা! ও মানসিক কত ব্যাপকতা বিস্তৃতি অর্জন করেছিল, এই চিট থেকে তা বোবা 
যাবে। “বর্ধমান জেলায় আসানসোলেব নিকটবর্তী ভোনর! নামক গ্রামে এক অতি 
প্রাীন ধর্মমন্দির আছে ; প্রতি বৎসর ধণ্ধ ঠাকুরের বাৎসরিক পৃ্জা উপলক্ষে তাহার 
আনীর্ববাদ প্রার্থনায় নিয় জাতির শত শত বদ্ধা। নারী এখানে আসিয়া! সমবেত হচ্ছ 
এই উপলক্ষে মন্দিরের সংলঘ্ব একটি বাধে ধর্ঠাকুরকে শান করীন হক্স। এইল্সান 
ব্যপদেশে নিমজ্জিত ধর্মশিলাকে যে মৃহূর্তে জল হইতে উপরে তোল! হয়, সেই মুহূর্তে 
ধর্দশিলার গাত্রচ্যত প্রথম জলবিদ্ব ঘঙ্দি কোন বজ্ধ্যা নারী মঞ্তকে ধাষণ কল্সিতে 
পাবে, তবে সে নিশ্চিতই এক বৎসবের মধ্যে পৃত্র-সম্ভান লাভ ' করিবে বলিয়া প্রবল 
বিশ্বাস কর! হয়। এইজন্য বীধের জলে পৃরোছিত যখন ধর্মশিলাটি লইয়া অবতবুণ 
করে, তখন শত শত বন্ধ্যা নারী সেই জলবিস্দৃ্ প্রত্যাশায় নিজেরাও জলে অবগুরণ 
করে এবং 'অমোঘ' জলবিন্তু যাহাতে প্রত্যেকেই লাত করিতে পারে, সেইজন্য 
পৃরোছিতকে নানারূপ অঙ্থনয় বিনয় করিতে থাকে ।* 

মানুষের দীনতম আকাঙ্ষ! থেকে আরম্ভ কৰে তার অতি ছুরস্ত ছুরাশাকেও তিনি 
সফল করেন। তাই মানুষ তার পুজা! করে, আর তাই সর্দাই কোন না কোন 
অভিলাষ বা কামনা! কবে' তার পৃজ! কধতে হয়। কামনাবিহীন পৃজায় তিনি সন্ভষ্ট 
হন না, বরং কষ্ট হন এবং পৃজারীর শাম্তিবিধান করেন। 'শুন্ট পুরাণ" বলেন, 


নিক্ষলে জে দেখে ঘর অপুত্রক জন্মাস্তর 
পাঁপ বিনে পৃগ্ক নাহি ভার। 
একথা সুনিল জেই ভাল মন্দ জানে লেই 


ফল হাতে উচিত তাহাব। ূ 
এই উচিত ফলদাতা ধর্মঠাকুবকেই বাংলার আর্েতর জনসমহ্ি বা তার একাংশ পৃজো 
করেছে। মনের লমন্ত আকাক্ষা তিনি পূরণ করেন বলেই মানুষ তাকে কল্পনা 
করেছে সমস্ত দেবতার দেবতারূপে, ধার পরিতৃপ্চি ও প্রীতিভে সমস্ত দেবতারই 
পরিতৃপ্তি ও প্রীতি । সে তীর্ঘে এসে মিলিত হয়েছে সমস্ত তীর্ঘ, সেই এক দেবতার 
সিংহাসন তলে এসে সম্মিলিত হয়েছেন সমস্ত দেবতা । তাই লৌকিক মানস তাকে, 
চিত্রিত কবেছে সমস্ত স্কায় ও পকিস্তার প্রতীকরূপে, সমস্ত জ্ঞানভাগ্ার ও কল্যাণেক 
আকব্জপে। বপরাম ধর্মের বন্দনা বলেছেন, 

ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল আসনে স্থিতি 
ধবল বরণে বাড়ি ঘর। 


* বাংলা মঙ্গলকাবোর ইতিহাস; পৃঃ ৫*২ 





১৭৬ মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে বধ্াবুগ 


ধবল ভূষণ শোভ। অন্থুপম স্থনিলোভা 
আলে কেলে পরম সুন্দর ॥ 
কে জানে তোম্বার ভেদ বরক্ম সনাতন বেদ 
পাগব বংশের যদ্মণি। 
তুমি জল তুমি স্থল অপরঞ্চ বৃদ্ধিবল 
যোৌগরূপে জন্মিলা আপনি ॥ 
এমনিভাবে লাউসেনের অলৌকিক শৌর্ধৰীর্ধ ও অসভ্ভব-সাধন, ধর্মঠাকুরের 
অপরিমিত রুপা ও মনোবাঞ্ছ। পুরণ, এবং তার মধ্যে সমন্ত কল্যাণ ন্যায় ও পবিব্রতার 
আবাসস্থল কল্পনা! করে সেকালের মানুষ তাদের মানসজগতের একটি সুসংহত 
চিত্ররূপে অঞ্কন করেছে, বাস্তব জীবনের অকল্যাণ অশান্তি অপূর্ণতাকে অধ্যাসের 
কল্যাণ শাস্তি ও পূর্ণতা হ্বার] পূরণ করেছে । আর এই কর্মের ভিতব দিয়ে তার' 
প্রকাশ করেছে মাটির ম্পর্শে গড়া এক মনকে, একটি জীবনকে, ঘা মাটির আবেষ্টনীর 
মধোই নিজেকে স্বষ্ট্রি করতে চায়, প্রকাশ করতে চায়, বাস্তব সম্পর্কের মধ্যেই 'বেচে 
থাকতে চায়। অর্থাৎ, এইসব হ্ৃস্টি-কর্মের মাধ্যমে বাংলার আর্ষেতর জনসমষ্রির 
প্রাণ-ধর্মী জীবনদর্শনই অভিব্যক্ত হয়েছে। এই অভিব্যক্তিকে সফল সার্থক করে 
তুলেছেন পশ্চিম বাংলার অসংখা কবি। ময়ুরভট্ট থেকে সুরু করে মানিকরাম, 
ক্ূপরাম, ঘনরাম, গোবিন্দরাম, শাম পণ্ডিত, সীভারাম, রাঁমদীস, লহদেব প্রভৃতি বন্থ 
কৰি ধর্মঠাকুরকে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেছ্যরূপে গেঁথে দিয়েছিলেন। 
আর এমনি করে বাট অঞ্চলে ধর্মমঙ্গল কাহিনী অর্জন করেছিল জাতীয় সাহিত্যের 
মধাদ।। 
তাছাড়া, বাংলার মধ্যযুগের অরাজক পরিবেশে সাংস্কৃতিক বিরোধ যেমন ছিল, 

তের্মান এই বিরোধকে অতিক্রম কবে বা জয় করে সংস্তি-সমন্বয়ের প্রচেষ্টাও লোক- 
মানসে জাগ্রত ছিল। জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে গেক, সে যুগের হ্থট্টি-কর্মে বিভি্ 
ধর্মমত ও জীবন-স্থির আপাত বিঝৌধিতাঁর ভিতর -থেকে' একটা নিশ্চিত এক্যের 
স্থরু ধবনিত হয়ে উঠেছে। ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায়ও মঙ্গলকাবোর ভাবাকাশের 
এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য ব্যতিক্রম দেখা যায়নি ) “বন্থমতী” সংস্করণ 'শৃণ্ত-পৃবাণ,-এর 
ভূমিকায় বল! হয়েছে, “ধর্দপুরাণের দেবতীখণ্ডের দর্শন শান্তর আলোচন! করিলে বুঝা 
যায় যে এই ধশ্মশীন্ত্র গৌতমীয় শৃন্তবাদ, সাঙ্ের পুরুষ ও প্রকৃতি,বেদান্তের মায়াবাদ 
প্রভৃতি সকল দর্শনের :তত্বপমুহের সমন্বয়ের চেষ্টা এক অতি প্রত্যক্ষ দর্শনের সা 
করিঘা তাহার সহিত লৌকিক হিন্দু অঙ্গু্ানগুলি মিশাইয়া ফেলিয়াছে, বজস্রধান, 


ধর্মমঙগল ১২৭ 


গহজধান, যোগী ও নাণ সম্প্রদায়ের ধর্দের সছিত এই ধর্মের এককালে জাতিত্ব বা 
সংস্পর্শ ছিল, তাহার আভাস সৃঙ্িখতীয় আখ্যান ও প্রহেলিক! হইতে পাওয়া যায়। 
শুন্তবাদের মূল খগ বেদের নাসদীয় সুক্তেপাওয়] ঘায়। স্িবণ্ডেও দেখি, 'কিছু-না' 
হইতে «কিছু'র উৎপত্তি কাল্পত হইয়াছে। সাধারণ ভাষায় বলিতে গেলে প্রাচীন 
সাথ্ধ্যের পৃরুষ ও প্রকৃতির উপরে আধুনিক সাঙ্খয বা বেদাস্তের পরুমাত্া বা! ইচ্ছা- 
শক্তিমান্‌ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে । এই ইচ্ছাশক্কিমান্‌ ঈশ্বরই ধর্মঠাকুর |, শাম 
পণ্ডিত লিখেছেন, “নিরঞ্চন পৃজ1 কৈলে সর্বদেবে পায়, একথাটা শুধু কৰির সরল 
বিশ্বাসের দিক থেকেই নয়, ধর্মঠাকুরের সত্তার দিক থেকেও সত্য। কারণ 
সাংস্কতিক সংষোগ বিষোগের ফলে অনার্ধ চিস্ত1, মনন ও অধ্যালের সে যখন। 
রাহ্মণা, বৌদ্ধ ও জৈন চিন্তাধারা ও আদর্শ মিলিত হ'লো, তখন থেকে সমস্ত ধর্ম- 
মতের সার সঙ্ধলনে অথবা সংমিশ্রণেই ধর্মঠাকুর পরিকল্পিত হয়েছেন। এইভাবে 
সমস্ত ধর্মমতকে গ্রহণ করে নিয়ে একট। সংশ্গেষে উপনীত হওয়া অথবা সকলকে 
স্বীকাব করে নিয়ে একটা উদার মানস-পরিআ্গ্ুল গঠন করার মধ্যেই মঙ্গলকাবে।র 
বুগের স্বকীয় বিশিষ্টতা নিহিত। এদিক থেকে সমস্ত মন্বলকাব্যের সবর এক। তাই 
দেখতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন কবি ধর্মমঙ্ল বচনা' পূর্বে গণেশ থেকে আরম্ভ করে 
অঞ্জত্র দেবতা ও উপদেবতার প্রীতি উৎপাদন ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন ; বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক শক্তিকে বন্দনা করছেন, দিগ-মগুলকে বন্দনা করছেন, ব্রাচ্ণ বন্দন] ও 
চৈতন্তদদেবকে বন্দনা করছেন । আর শ্ধু তাই নয়, মুসলমান ফকির কাজীরাও বাদ 
যান নিও কৰি তাদেরও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করে কর্মে আত্মনিয়োগ করছেন। 
রূপবামের কাব্যে আছে, 

বন্দিব বড়থা গাজী রিপিবাটী গ!। 

নিজ বাটী বন্দিব পেঁড়োর শুভি খা । 

অ্রিপর্ণার ঘাটে বন্দ! দফর খ"। গাজী । 

তাহার 'মোকামে বন্দো বোল শয় কাজী। 

সেকালের মাহুয এমনিভাবে সমস্ত দেবতার মধো, সমস্ত শক্তির মধ্যে, সমস্ত 

মানুষের মধ্যে, সমস্ত সম্প্রদ্ান্স, ও বর্ণের মধ্যে এক্সুজ বন্ধন করে নিজেদের 
ভাবমৃক্তি অর্জন করেছে । আর শুধু ভাব মুক্তি নয়, ব্যবহারিক জীবনেও তাক! 
এই এঁক্যের শ্রীতিবন্ধন-মন্ুমোদিত আচরণ অনুসরণ করার চেষ্টা! করেছে। 
আরু এই ভাব ও প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সেকালের ভাবাকাশের 
উপযোগী এক অভিনব 'মীনবতা, যা উদার নির্গ ও হ্ঙিশীল। এই মানবতা! 


১৮ মানবধর্ষ ও বাংলা কাব্যে হখাহগ 


জেধিচার করতে জানে না, অপরকে ছয়ে সরিয়ে রাখতে জানে না, অপবেক 
মানবত! ও মহাকছভব্তার নিকট স্ডেন্ছাক্স নতি স্বীকার করে। রূপরাষ লিখেছেন, 

বৈষাব হয় যদি জাতি অবলান। 

অবধোত লন্গ্যানী নহে তাহার সমান ॥ 

বৈষাব হয় যদি জাতিয়ে যবন । 

বগে হৃগে হই তার দ্রাসীর নন্দন ॥ 
এটা শুধুমা্ে বিনয় নয়) একথা কবির বাস্তব জীবন-অতিজ্ঞতালক সত্য কথা। 
আর একথ! শুধু কবি রূপরাম লম্পর্কেই সত্য নয়, সে হুগের সমস্ত মঙগলকাবা 
বচকিতার পক্ষেই সত্য ; শুধূ ধর্মমল সম্পর্কে সত্য নক, লমন্ত মঙ্গলকাব্য সম্পর্কেই 
সত্য , আর সাধারণভাবে সেকালের সমস্ত মানুষের পক্ষে সত্য । 

কারণ, সকলকে ত্বীকার করে নিয়ে যে এঁক্ভাব দেখা দেয়, সেই ভাব ও 

তাব-সঞ্ধাত গ্রীতিই ছিল সেকালের সামাজিক আচরণের মূল প্রেরণা । সমন্ত 
ভেদবিচারের বিরুদ্ধে লৌোক-মানলের এই প্রীতিই ছিল একমাত্র প্রতিবাদ । 


বিবিধ 


পরব আলোচিত তিনটি হ্থপ্রসিদ্ধ সঙ্গলকাব্য ও কাহিনী ছাড়াও আবও 
কয়েকটি কাহিনী ও কাব্য সেকালে প্রচলিত ছিল--ঘথা, কালিকা-মঙ্গল, হন্তীমঙ্গল, 
শীতলা-মঙ্গল, সারদা -মঙ্গল, সূর্ধ-মঙ্জল, রায়-মজণ ইত্যাদি। এইসব কাব্যকাহিনী 
তুলনান অপ্রসিদ্ধ, আর গণ-মানপে এদের ব্যাঞ্থি বা অধিকারও ততটা প্রতিষ্ঠিত 
নয়; অথব৷ পূর্বোক্ত তিনটি কাগিনীর মাধামে বাংলার প্রাকৃ-ত্রাক্ষণ্য চিন্তা মনন ও 
সংস্কৃতির নব জাগরণের যে কাকলি শোন্য! যাঁয়। এইসব অবাচীন কাব্যে এ স্বর 
তেম্নন প্রকট নয়, কোথায়ও বা তা একাস্তই অন্ুপস্থিত। একমাক্সে কালিক- 
মঙ্গল ছাড়া এই শ্রেণীর আর কোন কাব্য উল্লেখযোগ্য কোন কবি-মনকে কাব্য- 
স্স্টিব অন্ুপ্রাণনায় উদ্ব-দ্ধ করতে পাবেনি। তাই এখানে যেন পামগ্রিক চেতনার 
ভাব, খণ্ড ভাবের অভিব্যক্তি । 

কিন্তু তা সত্বেও এইসব কাব্যের মাধ্যমেও লোক-মানসের সেই নিরাপদ সুস্থ 
সখী জীবনযাপনের আকৃতি, উপস্থিত আপদঝ্রাণের আকাঙ্ক্ষা অতিব্যক্ত হয়েছে। 
এখানেও একই গরজ ও আত্যপ্তিক কামনার প্রকাশ। ৰ্সস্ত রোগের আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষার অস্ত্র জানা ছিল না মানুষের, রোগের আক্রমণে সে হয়েছে 
অিযমান ; উদ্ধারলাতভের আশায় কল্পনা করেছে শীতল। দেবীর, ধার অন্ধ ক্রোধ 
থেকে ক্র রোগের জন্ম ; তার সন্তোষ বিধানের জন্য করেছে পুজা পার্বণ, দেবী 
যদি প্রসন হয়ে অলহায় মানব-শিল্তকে রোগ শোকে বিক্রত না করেন। শিশু-মৃত্যুর 
ছুঃখে কাতর হয়ে লে পরিকল্পনা. করেছে যী দেবীর, দিয়েছে তার পুজা ? দেবী 
হি কপ! কবে জীবন ও পৃথিবীর আনন্দ স্বরূপ শিশুপুতর বা কল্টাকে কেড়ে নানেন। 
ৰনপন্ত বাঘের উপত্রবে শঙ্কিভ হয়ে হষ্টি করেছে কাল্পনিক ব্যান্র-দেবতা, আর তেমনি 
অসহায় ভ্বদয়ের অঞ্ধল দিয়ে করেছে তার পুজা; বায়-মজলে গেয়েছে তার 
গ্রশন্তি 

৪) 


১৩৭ বানবধর্ষ ও বাংল। কাব্য বধ্যহ্গ 


কালিক। দেবী শক্তি-দেবত৷ চণ্তীরই রূপতেদ ৷ কিন্তু চণ্ডীমন্ষলের মত কালিকা- 
জলে দেবীর মাহাত্ম্য বা পুজা স্বীকৃতির কোন কাহিনী বা পরিকল্পনা নেই। 
বিদ্তা ও স্বন্দবের গুধ প্রণয়ের কাহিনীই কালিকা-নঙ্গলের উপজীব্য । দেবী 
কালিক। প্রেমিক প্রেমিকার ধিলনপথের সমস্ত কণ্টক ও বিশ্ব ইত্যাদি অপসারিত 
করে দিচ্ছেন, অন্তান্ত বিপদ ও মৃত্যুর হাত থেকে তাদের রক্ষ! করছেন । বনু কৰি 
এই কাছিনীকে রূপদ্দান করেছেন, আর তাদের অধিকাংশ রচনার মাধ্যমেই 
সেকালের অধঃপতিত মানস পরিবেশের শ্বাক্ষর নিশ্চিতরূপে চিহ্থিত হয়ে আছে। 

বিস্ভালাভের আশায় গুণকীর্তন করেছে বিভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা বা 
সরম্বতীর। আর হুর্য-ব্রতের মাধাষে পুর্ব বাংলার কুমারী মেক্ের] প্রার্থনা করেছে 
উপরৃক্ত বর, হুথ্ী এবং পৃজ্রকন্তার হাসিতে উজ্জ্বল বিবাহিত জীবন । তেঞ্জনিভাৰে 
পাধিব ভাবন। কামনার বসে স্যরি করেছে অন্যান্ত কাব্যকাহিনী। 

এইসব কাব্য ব্যাপি, গুরুত্ব ও গুণবিচারে তেমন উল্লেখযোগা না হলেও 
এগুলির মধ্যে মঙ্গলকাব্যের মূল হুন্সটি বর্তমান। এগুলিও বাংলার লোক- 
সানসের বিচিত্র ভাব ও রূপব্যঞ্নার অন্তর্গত । 


মধুময় বৈষ্ণব-পৃথিবী 
শ্ীকঃ-বিজয় : 
কালাম্তরের পূর্বাভাষ--ক 


রূপাস্তরের প্রথম পর্যায় : 
বড় চতীদাস ও বিস্যাপতি--খ 
রূপান্তরের দ্বিতীয় পধায়: 
চৈতন্তচরিত্র ও চৈতগ্কবাদ--গ 
চৈতগ্ত-পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য--ঘ 
সহজিয়া! বৈষ্ণব সাহিত্য--ড) 


পরিশিষ্ট : 
বাংলার বাউল 


শ্রীকফ-বিজয় : কালাস্তরের পুর্বাাষ 


খ্টায় ব্রয়োদশ, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকের প্রথমাংশ গভীর রাস্ত্রীয় ও 
সামাজিক নৈরাশ্ত ও অস্থিরতার ভেতর দিয়ে কেটেছে। এই অস্থিরতা শুধু মাঝ 
রাষ্ট্রের উত্থান বা পতন, বিশেষ কোন বৃপতির জীবনাবসান অথবা বাজ্যাতিষেকের 
কাহিনীতেই সীমাবন্ধ নয়; এই অস্থিরতা! সামাজিক ভাবাদর্শের রূপান্তর, ধর্মীয় 
আদর্শের পরিবর্তন নীতিবোধের ব্যতিক্রমের মধ্োও প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, 
মুসলমান অভিযানকারীর! শুধু তাদের সংঘবদ্ধ লামরিক শক্তি ও উন্নত ধরনের পমর- 
নৈপুণা নিয়েই এদেশে আলে নি। তারা অন্ত এক পমাজ-আবর্শ ও ধর্মের বাণীকেও 
(এই আদর্শ তাদের হাতে ও আমলে এর মৌলিক রূপ থেকে বহুলাংশে বিচ্যুত 
হয়ে থাকলেও) বহন করে এনেছে । তাই এই হৃগে সংঘাতট! শুধু সামাজিক 
শক্তির নয়, তাবাদর্শেরও। এই সংঘাতে বাঙ্গালীর সনাতন চিন্তাধারা ও আদর্শ, 
তার মনও মানস নানাভাবে আহত হয়েছে, তার আদর্শ ও অবলম্বন অভিযান- 
কারীর হাতে নির্মষভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে । আভিযানকারীরা! তার জন্যে কোন 
সৃষ্টিশীল আদর্শ সুদুর প্রান্ত থেকে নিয়ে এসেছে কিনা, তা” অন্থসন্ধান করা তার পক্ষে 
সম্ভব হয়নি। কিন্তু সত্যিই মুসলমান অতিষানকারীর ঝলসিত তরবারির পশ্চাতে 
অর্থবহ মানবিক সত্য ও আদর্শ লৃন্তায়িত ছিল, এবং তা! লঙ্গোপনে বাঙ্গালীর মন, 
মানস ও চবিত্রকে এক-ম্থভাব থেকে ম্বভাবাস্তরের পথে অগ্রসর হ'তে সহায়তা 
করেছে । ভাবাদর্শের সংঘাত থেকে রূপান্তরিত নতুন বাঙ্গালী-চরিজ্র ও ভাবাদর্শ 
পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে ও যোড়শ শতকের গোড়ার দিকে আত্মপ্রকাশ করে। 
কিন্তু এই সমন্থয় সাঁধনের পুর্বে ফিপরীতধর্মী আদর্শের ঘাঁত প্রতিঘাতে বাজালী- 
জীবন যে ভীষণভাবে বিক্ষু্ধ হয়েছিল, তা সহজেই অনুমান করা চলে। 

হিন্্বশাসনেস্ অবসানের মুখেই বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধ্বংসের 
্রাস্তসীমাক্ন পৌঁছেছিল । এই পচনশীল আদর্শকে স্পর্ধা করে দাড়াল থে নতুন 
ইসলামী আদর্শ, ভারতে আগমনের পৃবে'ই সে আদর্শও ভার আদি গতিশীলতা ও 
সস্থ সমাজবোধ হারিয়ে ফেলেছিল। ন্তরাং সাষাজিক ও রানীর প্রাধান্য 


১৩৪ মানবধ্ধ ও বাঁংল। কাব্যে মধ্যযুগ 


লাভের জন্য এই ছুই আদর্শের সংগ্রামটা নিতাস্তই ধ্বংসপ্রবণ হলো, আর বাসী 
সংগ্রাম সাধারণ মানুষের জীবনের মুল্য ও মর্ধাদা কোন কালেই দেয় না, ধ্বংসের 
তরঙ্গে তায় সব কিছুকে বিসর্জন দেওয়ার আহ্বানই জানায়। এই পরিবেশে জীবনের 
অনিশ্চয়তা! পূর্বকালের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, জাগতিক ঘটনাকে মনে হয়েছে পুর্ব 
থেকেও ভয়াবহ, আর সংসারকে মনে হয়েছে অন্তহীন দুঃখের লীলাভূমি । এই 
ঢুঃখের স্পর্শ থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রেরণাও তার সমভাবে দেখা দিয়েছে, মেঘের 
আড়ালে লুকানো হূর্যকে সে প্রতীক্ষা কমছে প্রতিক্ষণ। এই নৈরাশ্ত ও আশা 
হন্বের তিতর দিয়ে সে একটা স্থিতিশীল যুগোপযোগী সমন্বয়ের সন্ধান করছিল। 
এই সমন্বয় সাধিত হওয়ার ঠিক অব্যবহিত পূর্বকালীন সামাজিক ও ভাব- 

পরিমণ্ডলে মালাধর বন্থু ভাব 'শ্রীরুষ্ণ-বিজয়* রচনা! করেন। শ্রীকষ্ের মাহাত্মা- 
প্রচার এই গ্রন্থ রচনার মূল অনুপ্রেরণা হয়ে থাকলেও, কবির ভাবাকাশ আশ্চর্যভাবে 
তার সমকালীন সামাজিক ভাবাকাশের লক্ষণাক্রাস্ত । শ্রীকুষ্ণ-মাহাত্ম্য যেন কবির 
সমকালীন ভাবাকাশের তরঙ্গে অবগাহন করে সজীব এবং প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। 
সুতরাং তার গ্রন্থকে যগসংক্রাস্তির স্মারক বূপেই গ্রহণ করা যেতে পারে। এই 
সৃগষংক্রান্তির স্মৃতিতে কবি নিঃসন্দেহ, মানব ইতিহাসের সত্যত্রষ্ট ঘোর দুর্দিন 
কলিকাল বহুদিন পূর্বেই স্ুচিত হয়েছে । সেই দুর্দিনই বর্তমানে স্থপরিব্যাপ্ত। 
মহাভারতে কলিযুগের যে ভয়াবহ চিত্র দেওয়া হয়েছে, কবি যেন তার সমকালীন 
সমাজে তারই বাস্তব প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করে আতঙ্কিত। হুবহু সমস্ত লক্ষণই যেন 
আশ্চর্ভাবে মিলে যাচ্ছে। শুধু বর্ণনার বাহ্‌ ভঙ্গীরপেই তা” আহরণ করা হয়নি* 
উপলব্ধির আত্যস্তিকতা তাকে সরস ও সজীব করেছে । কবি বলছেন, 

কলিকাল প্রত্যাসন্ন প্রেবেশ করএ। 

ব্ল বৃদ্ধি তেজ সত্ব সভাকার ক্ষএ। 

অল্পসত্ব হব লোক অল্পবৃদ্ধি বল। 

একপুয়া হব ধর্ম অধন্ম প্রবল ॥ 

সত্য জজ্ঞ তপোদান চাঝিংপোয় ধর্ম । 

সকল ছাড়িয়া লোক কষিব কুকণ্ম | 

ব্রাহ্মণ ছাড়িবে বেদ অধর্থ আচার । 

অমর্ধযার্দা হব লোক করিব অবেভার ॥ 

বাপে না মানিব পুঁজ নিন্দিব জ্যে্ ভাই। 

ব্রহ্ম না জপিব বিপ্র করিব বড়াঞ্ি॥ 


শ্ীকৃফ-বিজয় : কালান্তরের পর্বাভাস ১৩৫ 


ভাধ্যা না মানিব শ্বাধি কবিৰ ভুবাচার। 
পরপৃরধস লইয়া করিৰ ঘরদ্বার ॥ 
পৃথুবি সঙ্কোচ হব অধর আপার । 
নিচ জনের ঘরে হব লক্ষীর অবতার ॥ 
সাধৃজনের ছুঃখ হব নিচ পাবে সুখ । 
ছুখ ভাবি হব লোক ধর্মেতে বৈযুখ ॥ ইত্যাদি 
(খগেন্জরনাথ মিজে সম্পাদিত গ্রন্থ ) পৃঃ ৬৫৮-৫৯) 
ঠিক এমনি একটা অবস্থা ঘে তার সমকালীন সমাজে জাত্মপ্রকাশ করেছে, তার 
স্বল্প স্বীরুতিও গ্রন্থে রয়েছে । যথা, 
দুই দিগে বন বাড়ি পথ আংসার্দিল। 
বেদ না! জানিঞ। জেন দিজ নষ্ট হৈল ॥ 
মেঘের শবে বিস্তৃলি আকাসেত জাএ। 
নিদ্ধন পুরূসে জেন কামিনি না ভাএ ॥ 
( খগেজ্জনাথ মিত্র সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ $ পৃঃ ১১৪) 
এইরূপ এক সমাজে যেখানে হুস্থ, স্য্টিশীল, কল্যাণ-ধর্মী সমাজ-আদর্শ বিল্ধ 
হয়েছে, যেখানে নীতিবোধ অন্পস্থিত, সত্য ধর্ম যেখানে লাঞ্ছিত, অনাচার 
ব্যভিচার যেখানে স্থপ্রতিষ্ঠিত এবং ্তায়বিচারের আদর্শ যেখানে অর্থহীন, এইরূপ 
সমাজে স্প্িশীল আদর্শের স্বীরুতি অপস্ভব ও অবিশ্বাস্য ; সরল অনাড়ম্বর মধুর জীবন 
যাপনের আশাও এখানে বৃথা! ॥। ক্বতরাং সহজতাবেই জীবনকে সংসারকে 
অন্বীকার করার প্রেরণ! দেখ। দেয়। কবি বলছেন, 
বিলম সমএ ছৈল পাপ ব্যবহাবু। 
সভে হল স্বর্গপৃরি ছাড়িয়া সংসার ॥ 

( খগেজনাথ মিত্র সম্পাছিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ , পৃঃ ৬৬৩) 
কবির সংসার-অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। জীবনের আকাঙ্কা ও আশা 
প্রতিদিন মানুষকে তার সস্থখে প্রসারিত সংসারের দিকে টেনে আনছে; কিন্ত 
সাংসারিক নিয়ম ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার নিকট পরাভূত হয়ে তার আশ! ফে 
প্রতিনিয়ত তার মর্শবেদনায় আঘাত করছে, কৰি তা অঙ্গভব করেছেন । এবং 
এই চেতনাও তার আছে যে, মাস্ুষের শক্তির চেয়ে মানুষেরই সংঘবদ্ধ কেন্দ্রীভূত 
শক্কি-_-সমাজশক্তি-_-অত্যন্ত বেশী প্রবল, এবং তুলনায় অমোধ। এই শক্তির 
প্রতিদ্বন্বিতায় ব্াক্তিগত মানুষের পরাজয় অবস্ঠস্ভাবী । তাই পর়াজয়কে নিশ্চিত জেনে 


১৩৬ মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে মধাহ্গ 


গ্রে অবতীর্ণ হওয়ার চেয়ে যার জন্তে ভুখ, যার জন্তে ব্যর্থতা, তার মূলোৎপাটনই 
সহজসাধ্য। তা হ'লেই বার্থতার দৈন্ে সুহান হ'তে হবে না। কবি লিখেছেন, 
সম্পদ ক্ষেনেক সবে বিপদ বিস্তব। 
ধন উপার্জন হেতু দুঃখ নিরস্তর 
ধনবানজন চিত্ব কভু স্থির নহে । 
অগ্নি পানি চোর ধন্য গুনে রাজ ভএ॥ 
জণ| তথা থাকে সেই ধনকে চিস্তএ। 
ধন সোকে হখ পায়া! পরান হারাএ॥ 
ধন তেঞ্জি জেই থাকে সেই বড বির। 
নাহি চিন্তা নাহি ভয় নিয় সবির ॥ 


জত জত মোঁহ করি তত সোক বাড়ে। 
পুপ্র সোকে ধন সপোকে লোক প্রাণ ছাড়ে ॥ 
মোহ হতে আপনার বৃদ্ধি বল ক্ষয় । 
আপনাকে ধিক কহো কায মিজ্রে নয় ॥ 
গৃহ পুত্র কলত্র বিসয় মোহ জাল । 
ইহাতে অমজিলে সোক বাড়এ বিসাল ॥ 
মনে গুনি জাগহ তেজহ ম্বায়া বন্ধ । 
পাইবে পরম ব্রহ্ম অতুল আনন্দ ॥ 
( খগেজ্জনাথ মিজ্র সম্পাদিত পৃর্বোক্ত গ্রন্থ ; পৃঃ ৬২৬) 
কিন্ত এই যে অন্বীকারের প্রেব্রণা, তা প্রকৃত অস্বীকার নয়। কারণ, এই 
অস্বীকাবরের মাধ্যমে তিনি এর থেকে বড়, এবং এব থেকে মহত্বর ও কল্যাণধর্মী 
একটা! কিছুকে স্বীকার করতে চাইছেন ; একটা মহৎ আদর্শকে অবলম্বন করতে 
চাইছেন। এই যেবিসর্জন, তার ভিতর দিয়েও তিনি একটা মহত্তর আদর্শের 
প্রতিষ্ঠাকে আবাহুন জানাচ্ছেন । 
শ্রীক্চ-বিজয়ে' মালাধর বহু শ্রীকফ্চের বীরত্ব এবং এশ্বর্ধ বর্ণনা করেছেন। 
সমস্ত রকমের পন্ভাব্য অসভ্তাব্য বিপর্দকে তিনি অনায়াসে জয় করছেন, অক্েশে 
অপরিষেয় শক্তিধর প্রতিপক্ষকে পরাভূত করছেন। অবশ্ত ভাগবতকে অবলম্বন 
করেই মালাধর তীর গ্রন্থ রচন! করেছিলেন । ভাগবতে বদিত এই লব চিত্তাকর্ষক 
কাহিনীর উপর ভাগবত-বুগের সমাজ পরিবেশের গতিফলন সবিশেষ উল্লেখষোগ্য ৷ 


শ্রীকফ-বিজয় ২ কালাস্তরেন পুর্বাভাষ ১৩৯ 


প্রীকঞ্ণ ষে সব শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লি হয়েছেন, এবং সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন, 
তা থেকে জানা যায় ঘষে, মানুষ কতকগুলো প্রাকৃতিক ঘটনা-_-যথা, দাবানল, 
অভিবুষ্টি, অনাবৃ্টি ইত্যাদির বক্তচক্ষুর বিকুন্ধে নিরাপত্তা বোধ করছিল না, কতকগুলো 
হিং বন্ধ জন্ব জানোয়ার তার অস্তিত্বকে বিদ্ব-সন্কুল করে তুলছিল, তার উপর ছিল 
গোষ্ঠিপতির অত্যাচার উৎপীড়ন। এই সম্মিলিত অভিযানের সম্মথথে তাকে 
অসমধিতভাবে নিঃপজ সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এই সংগ্রামে পরাভূত না হওয়ার 
সংকল্প থেকেই সে কামনা করেছে অপরিমেয় শক্তি-সামর্থা, কামনা করেছে 
সীমাহীন বল-বীর্য-বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনী প্রতিভা, যার সাহায্যে সে অনায়াসে অতিক্রম 
করবে সমস্ত অনাততরীয় প্রতিরোধ, জয় করবে নৈসগিক শক্তির খেলাকে, আর 
প্রতিষ্ঠিত করবে নিজের স্বরূপ । অর্থাৎ, মানুষ তাঁর ক্ষুদ্র শক্তিকে সহশ্্ গুণ স্ীত 
করে সেই অসম্ভব শক্তির অধিকারী হতে চেয়েছে । শ্রীকুষ্চ চরিজ্ের মাধ্যমে তার 
এই কামনাই ব্যঞগ্জন। লাভ করেছে। সেই সীমাহীন শক্তির অধিকারী শ্রী 
দাবানল গ্রাস করছেন, গিরি গোবর্ধন ধারণ কষে কুপিত ইন্দ্রের আক্রমণ-_ 
অবিশ্রান্ত বর্ণ--থেকে গোকুল রক্ষা কণ্রছেন; দুগ্ধ-শিশ্ হয়েও বৎসান্তব, 
বকান্থুর, অধাস্থর ইত্যার্দি অগণিত হিংল্র জানোয়ারকে হত্যা করছেন, কালীক্প 
দমন করছেন ; আর সর্বোপরি, গোন্ভিপতিকে হত্যা করে গোষ্ঠিপতির অত্যাচার 
থেকে সমন্ত জনসমন্রিকে বক্ষা করছেন । নানাভাবে উৎপীড়িত ও অসহায় মানুষ 
তার নিজের উপর দেবত্ব আরোপ করে সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশের উপর আত্মকর্তৃত্ 
প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছে । এবং পরিবেশের উপর আত্মকতৃত্ব স্বাপনের হাদয়- 
রূপ-রঞ্জিত চিত্র একে মানুষ বাস্তব পৃথিবীতে সেই শক্তির অথবা সেই শক্তির 
আধার পুরুধের আবির্ভাব সহজ সুগম করেছে । তার জীবনযৃদ্ধে এবং জীবনকে 
সৃষ্টি করার কার্ষে এই কল্পনার ও চিত্রের অবদান যৎসামান্য নয়। 

যেকোন সমাজ ও সংস্কৃতি-সঙ্কটের যুগে অস্বীরুত বঞ্চিত মান্থষের মনে এই 
ভগবত কাহিনীর নিঃসন্দেহ প্রভাব অন্থভূত হবে। মালাধর বস্তুর সমকালীন 
ভাবমগ্ডলেও তার আঘাত অস্ভূত হয়েছে । ্রাঙ্ষণ্য সমাজ-সংস্থায় সাধারণ 
মাছষের জীবনের পর্যাপ্ত স্বীকৃতি ছিলো! না; তাকে উচ্ছেদ করে যে মুপলিম 
রাই প্রতিষ্ঠিত হলো তাতেও সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অধিকার দ্বীরূত হয় 
নি। বরং বাস্্রীয় ছ্বন্ব কোলাহলের ভিতর দিয়ে সাধারণ মাচষের জীবন ক্রশ্নাগত 
বঞ্চনা, উৎপীড়ন ও অবজ্ঞ।র সম্থধীন হয়েছে । এই বিশৃঙ্খল প্রতিকুল পরিবেশকে 
পরাভূত করার জন্য এবং আত্ম প্রতিঠার জন্য শক্তির কামনা ও সাধনা অপরিহার্য । 


১৩৮ সানবধর্ষ ও বাংল কাবো মখারগ 


তাগবত-হগের সঙ্গে মালাধর বন্ধুর বুগ-মানলস পরিষগুলের এঁক্য এই দিক থেকেই। 
শ্রীকফ-বিজয়ের কাহিনী এবং প্রীকফেের বীরত্ব ও এশ্বর্ঘ সমকালীন মানুষের শক্তির 
কামনাকেই চরিতার্থ করেছে, ভাবের ক্ষেত্রে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে বাস্তব সমাজে 
ক্রিরাশীল মানুষকে শক্তি ও সান্বন1 দিয়েছে। কংসের স্থলে যদি মালাধর বহর 
সমসাময়িক কোন রাজাকে অধিষ্ঠিত করা যায়, এবং শ্রীকুষ্ণকে হত্যা! করার জন্তু 
প্রেরিত বিভিন্ন অস্থরকে যদ্দি প্রজার অত্যাচারের অংশীদার বিভিন্ন রাজকর্মচারী 
বলে গণ্য করি, তা হলে এই পোরাঁণিক কাহিনীও রীতিমত বাস্তব ও সজীব হয়ে 
উঠে। পৌরাণিক কাহিনী বাস্তব সত্যতা প্রমাণ করে, দেবত! মান্য হয়। 
শ্রীকষ্-বিজয়ের কাহিনী অন্ব্প কোন ভাব-সংঙ্গেষের সাহায্যেই মালাধর বস্থর 
ুগ-মানস অধিকার করে থাকবে । কবি-মানসও এমনিভাবেই এই কাহিনীর প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সঙ্ঞান ক্রিয়াই হোক অথবা অবচেতন প্র্রক্রিয়াই 

হোক, শ্রীকুষ্ণ-বিজয়ের মাধ্যমে মালাধর বস্থু জীবনের উপলন্ধি কামনা! করেছেন; 
জীবনের 'যে দিকট৷ অস্বীকৃতি ও বঞ্চনার গহ্বরে ডুবে আছে, তাকেই প্রতাক্ষ 
বাস্তব সম্পর্কের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অস্তত তার কামনা ভাই। 
সে-জন্তই বলা যায়, তার অস্বীকৃতি স্বীরুতিরই অপর দিক; ত্যাগের প্রেরণাও 
ভোগের প্রেরণাসঞ্জাত। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বিষয় পথ ছেড়ে ধর্ধ আচয়ণের উপদেশ 
দিচ্ছেন, তাকেই দেখছি পরম ভোগীরপে ; যিনি ইন্ত্রিয়ের ছার রুদ্ধ করে ব্রন্ধা- 
চেতনায় নিমগ্ন হওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেছেন-_ 

শবনেতে না হ্থনে নয়ানে ন। দেখে । 

নাদিকা নালএ গন্ধ জিন্ক। নাহি ভখে ॥ 

পর্স না লএ চন্্ম সর্ব সমান। 

সরূপে লভিল স্বরূপ পাইল ক্রহ্মজ্ঞান ॥ 

( খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ ; পৃঃ ৬৩২ ) 
তিনি ইন্জিয় সুখকর কার্ধে আত্মনিয়োগ করতে কুষ্ঠিত নন। মালাধর বনু শ্রীকপ্চের 
দ্বারকা জীবনের ষে ডিআওর একেছেন, তাও অঙ্কুরূপ ইঞ্জিয় হুখকর । যথা,_- 

নানা সৃখে বাড়ে গোসাঞ্চের বংস তোথ!। 
সর্গে হতে পারিজাত আরোপিল জোথ। ॥ 
দেব দানবের রাজ্যে জত রত্ন ছিল। 

সকল আনিএঞ! গোসাঞ্ঞি দ্বারকা পৃরিল ॥ 
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অকালে মরন নাহি চিন্তা! ভয় সোক। 
গোবিল্গ চরন সেৰি জাছে সব লোক ॥ . 
দ্বারিকার মহিম! কহছিব কোন জন। 
অবতাব্‌ কৈল তথ! দেব নারায়ন। 
গোসঞ্চের পৃ পৌজ জতেক কুমারে। 
কোন জন আছে তারে গনিবার পারে ॥ 
কুমার পড়াইতে আইল! ঘতেক ত্রাদ্ধণ। 
তিন কোটি আসি লক্ষ তাহার গনন ॥ ইত্যাদি 
(খগেন্্রনাথ মিত্র সম্পাদিত পৃ্ৌক্ত গ্রন্থ ; পৃঃ ৬৩৭) 
সুধু তাই নয়, মালাধর কৃষ্ণচরিতের 'আলাপে” যে মোক্ষ লাভের কল্পন! করেন, 
তাও চাওয়ার আকৃতিতে, ভোগের আনন্দে, বড়ীন। তিনি বলছেন-_. 
ধন-ধান্তে পৃ পৌত্রে বাড়িবেক লোক । 
ইহা জেই শুনে নাহি পাএ কোন সোক। 
নিতি নিতি সুনিল বাড়ে জাএ সরগস্থল। 
সকল সম্পদে তার জাএ সর্বকাল ॥ 
শ্রীকুষণ বিজয় পৃথি থাকে যার ঘবে। 
অকালে মরন তার নহে কোন কালে ॥' 
(খগেন্দরনাথ মির সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ ; পৃঃ ৬৬৬-৬৭) 
এই কামনা ও চিত্রের সঙ্গে কবির-- 
গৃহপুঞ্জ কলঙজ্জাদি দেহ বিসর্জন । 
জলের বিশ্বক হেন কেহ স্থির নহে ॥ 
পথিকে পিকে জেন পথে পরিচয় ॥ 

(খগেন্দ্রনাথ মি সম্পার্দিত পূরোক গ্রন্থ ; পৃঃ ৬২০ )' 
এই উক্তি নিতাস্তই বেমানান । কবির একাস্ত পাধিব মন এই পৃথিবীর বৃকেই হখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দে বিচরণের প্রয়াসী, কিন্ত এই সামান্ত ব্যবস্থায় তার কোন আশা 
চরিতার্থ হয় না বলেই তাৰ দুংখ, আর এই ছুঃখ থেকেই তীর পরিহার প্রবৃত্তির 
উদ্‌্ভব। কিন্তু পরিহার-চেতনা থেকে তার জীবনের চেতনা, বাচার সহজ আনন্দ, 
ও ভোগের আকাঙ্ষা বহুগুণে প্রবল ও লজীব। তাই গ্রন্থের পাতা পাতায় সে 
নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে । কবি জীবনকে অন্বীকার করতে চাইলেও জীবন 
কবিকে অস্বীকার করেনি । কবির ভাবাকাশ নিতান্তই বস্তধর্মী। বল! বাহুল্য. 


১৪০ মানবধর্ম ও বাংল কাব্যে মধ্যহগ 


এই বন্কধর্মিত! পৌরাণিক ব্রান্মণ্য সংস্কতিমানসের অঙ্গীভূত নগ্। 
মূল তাগবতে তৎকালীন ব্রাঙ্ষণ্য সংস্কার-সংস্কতির বিরুদ্ধে একটা মুলগত 
প্রতিবাদের স্থর অনায়াসলক্ষ্য। তাই ভাগবতকার ঈশ্বরের আবাধনায় কিরাত, 
পুলিন্দ, পৃকৃকস, বন প্রভৃতি ক্রাহ্ণ্য সংস্কৃতির মতে শ্েচ্ছ জাতিরও অধিকার 
ঘোষণা করেছেন। সামাজিক অন্তায়াচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তিনি প্রচার 
করলেন তার লমদর্শন। শ্রীরুষ্*বিজয় একাস্ততাবে ভাবগত অবলম্বনে রচিত বলে 
এই সমদৃ্টি মালাধর বস্থর মধ্যেও সবিশেষ লক্ষণীয় । শ্রীকষ্ণের মুখনিঃস্ত উক্তি, 
শযথ।-- 
সভাকার এক আত্ম! ভিন্ব না মানিহ। 
পর আত্মাএ নিজ আত্মাএ বেথা নাহি দিহ॥ 
( খগেন্সনাথ মিত্র সম্পাদিত পুর্বোক্ত গ্রন্থ ; পৃঃ ৬২৭) 
এৰং 
সর্বভূতে হের আমি দেঁখাল্য তোমারে । 
ভূতে দয়া জেই করে সেই ত আমারে ॥ 
ভূত হিংসা জেই করে সেই আমাবু বৈরি । 
অহিংস! পরম ধর্ম থাকহ আচবি ॥ 

(খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত পুর্বোক্ত গ্রন্থ ; পৃঃ ৬২১) 
ইত্যাদির ভিতর দিয়েই যে এই সমষ্টি আভব্যক্তি লাভ করেছে তা নয়, 
গ্রন্থের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বু কাহিনীকে অবলম্বন করে এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। 
যেমন, “পূথ্ুবির ভার হর মারিয়া অস্থরে”, *ন্ধ হিংসা জেই করে অকালে সেই মরে, 
ইত্যাদি। এই সব উক্তি থেকে নিশ্চিতরূপে অস্থমান কর যায়, বিভিন্ন ধর্মমতের 

ংঘাতে এবং সমাজ আদর্শের ঘাত-গ্রতিঘাতের তরঙ্গে সমাজ-মানস কোন দিকে 
প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে ) বোঝ] যায়ঃ মালাধর বস্থ এবং তার সমকালের 
সামাজিক মান্গষ কেন কোন স্থষ্টিধ্মী আদর্শের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন । এই 
আকুতিকে কেবলমাত্র একটা পোজ বা ভঙ্গী বলে উড়িয়ে দেওয়া অসঙ্গত। কেননা, 
বিশেষ মনোভঙ্গীর পশ্চাতেও কালের স্বাক্ষর বর্তমান । এই আদর্শ বিশেষ কোন 
ব্যক্তি গোষ্ঠী বা সম্প্রদদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে ন!, সকলকেই সমানভাবেই 
আলিঙ্গন করবে । কাউকে অবহেলা করে নয়, সকলকে সমর্ধাদায় স্বীকার করে 
নিয়েই সে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ভাবে ব্যক্তিক বা গোষী-নীমানা অতিক্রম করে 
সবত্র প্রসাবিত হওয়ার চেতনা মালাধর বসুর মধোও বিয়াজমাশ। সেই উদ্দেশ্টেই 
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তার শ্রকৃ্ণ-বিজয় রচনা । তিনি বলছেন, 
ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাধিয়]। 
লোক নিস্তারিতে করি পাচালি রচিয়া ॥ 
ভাগবত শুনি আমি পর্ডিতের মুখে । 
লৌকীক কহিল লোক সন মহান্থথে ॥ 
( খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ ১ পৃঃ ৩ ) 
তার উদ্দেশ্ত হুম্পষ্ট ; সেটা হলো লোকশিক্ষা। তিনি পণ্ডিতের মুখে ভাগবত, 
শ্রবণ করে সর্বসাধারণের জন্ত লৌকিকভাবে পয়ারে বচন! করেছেন। তাৰ উদ্দেশ্টাই 
তাকে সংকীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করে বন্র সান্নিধ্যে সমগ্রের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে । 
অগ্রচাবী যৃগ ভাবধারার বৈশিষ্ট্যই তাই। 
আরও একটি দ্রিক থেকে মালাধর বন্থ তবিস্যতের হয়ে ভূমি প্রস্তুত করেছেন। 
কান্তাভাবে ঈশ্বরোপাসনা ভক্তিবাদের একটি প্রধান স্থত্র। এই কাস্তাভাবে 
উপাসনার চেতনা মালাধব বস্থতে বর্তমান ছিল। তিনি বলছেন, 
এক ভাবে বন্দো৷ হরি জোর করি হাত। 
বনুরদেব স্থত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ ॥ 
(খগেন্্নাথ মি সম্পার্দিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ ; পৃঃ ১) 
শ্রীচৈন্তদেবের আবির্ভাবের পূর্বে এই চেতনার লক্ষণ সত্যই বিন্মযনকর। তা 
ছাড়া ভারতে ইসলামের আবির্ভাবের ফলে ধর্মীয় চিন্তায় যে একেস্বরবাদ পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তার পুর্বাভালও মালাধর বন্ধ গ্রন্থে রয়েছে। কৃষের স্তবে তিনি 
বলছেন-__ 
তুমি দেব নিরঞ্জন দেৰ প্রজাপতি 
তুমি দেব মহেশ্বর তুমি উমা'পতি ॥ 
তুষ্ষি চন্দ্র তুমি হূরধ্য তুমি তাবাগণ। 
তুমি দিবা তুমি বাত্‌ দণ্ড প্রহর ক্ষণ॥ 
তুষি জপ তুমি তপ তৃমি জজ্ঞদান। 
তুষ্গি জোগ তুমি ভোগ পরম গিয়্ান ॥ 
শীষ স্থিতি প্রলয় তৃমি নারায়ণ। 
তোমার নিগ্ সে নিজ্জ! জাগিতে জাগরণ ॥ 
(খগেন্জনাথ নিজ সম্পা্িত পূর্বোক্ত গ্রন্থ ; পৃঃ ৩৩-৩৪ ) 


১৪২ মানবধর্ষ ও বাংল। কাব্যে মধাহৃগ 


মালাধর বন্ধ কালাস্তরের সুখে বসে তীর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাই 
কালাস্তরে প্রবেশের জন্য ব্যাকুল বিতিক্প ভাবধারা! অলক্ষ্যে তার কল্পনা ও লেখনীকে 
'অবলগ্ষন করে বাজনা! লাভ করে। তার মধ্যে যে চিন্তা ও ভাবের সুচনা তাই 
পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্ত ও বৈষবগীতি কবিদের মধ্যে পূর্ণতা অর্জন করে। শ্রীকুফণ- 
বিজয়ের গুরুত্ব এইখানে যে, ইহা! পরোক্ষে ধর্মসমন্থয়ের সামাজিক ভাবপবিবেশ 
রচনায় সহায়তা করেছে। 


বড়, চণ্তীদাস ও বিভ্তাপতি 
॥ এক॥ 

'ভীকফচকীর্তন'-এর কবি বনু চত্তী্নাসের ভাবাকাশ সম্পূর্ণ মানবিক। এই 
পরিদবষ্ঠমান বিশ্বজগৎ, বিভির নিয়মকানুন ও সংস্কারে বাধ! সমাজ এবং মাহষের 
নির্দিষ্ট কর্মসীমার মধ্যে ষে কৰি বিচরণ করছেন, এবং তার প্রত্যক্ষ বিচরণভূমি থেকে 
ঘে কবি তার ভাবজজগতের রস আহরণ করছেন, এই চেতন] ও তার স্বাক্ষর কাব্যের 
প্রতিটি ছঞ্রে প্রকাশিত । তাই, বাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীল! তার কাবোর উপজীব্য 
হলেও এই প্রেম নর্বতাবে অলৌকিক অথৰা জতিগ্রারুত জগতের স্পর্শবিমুক্ত। 
এখানে সেখানে কৃষ্ণের জবানিতে তার অলৌকিক এই্বরয ও ক্ষমতা, এবং পৃথিবীতে 
তার আবির্ভাবের অলৌকিক প্রেরণার উল্লেখ রয়েছে সতা, কিন্তু তীর এশ্ব্ধ ও 
ক্ষমতা শুধু কথাতেই অভিব্যক্ত হয়েছে, কোন সজীব কর্মের যাধামে নয়। মালাধর 
বন্ধ 'শ্রীক-বিজয়' এবং বডু চতীদাসের “পীকুষ্কীর্ন,-এর মধ ব্যবধান বিরাট। 
মালাধর বহু কুষণের অলৌকিক বীরত্ব ও এশ্বর্ধ বর্ণন| করেছেন, তার অচেতন উদ্দেশ 
সম্ভবত ছিল, বাস্তব সমাজে এইরূপ পরিষিতিহীন শক্তিধর ব্যক্তির আগমনের পথ 
সহজ কর । এই চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে একথাই প্রতীয়মান হয়, বন্ত-জগং 
অথব! সম্বাজ-জীবনের গতি ও রূপান্তর এখানে অপাধিৰ শক্তির স্থপ্রকাশের উপর 
নির্ভরশীল ; এই শক্তি কু! করে সমাজের ভার লাঘব না৷ করলে সমাজ-মানুের 
পক্ষে তাকে জয় করা অনস্ভব। কিন্তু বড়,চণ্তীদাসে ( তার কাব্যের ঘে অংশ 
আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে অন্তত ) এই চেতনার অভাব। এখানে নিতান্তই 
একটি পাধিব প্রেম আপনাকে স্থট্টি করে চলেছে ; এবং প্রয়োজনমত সে প্রচলিত 
সমাজ-বদ্ধন লঙ্ঘন করে চরোছে। এই সৃষ্ট ক্রিয়া! কোন বাইরের শক্তির অপেক্ষায় 
নিশ্চল বলে থাকেনি। অবশ, রাধা-কফের প্রেষলীপাকে টেনে সুস্ুর অতীতে নিয়ে 
যাওয়া! যায়; কিন্ত, তা সত্ত্বেও, প্রেমের প্ররূত বৈশিষ্ট স্থগ হয় না। . 

ভ্রুফকীর্তন৮& রাধা এবং কৃষ্ণ বাস্তব সমাজ পরিবেশের মধ্যে সংস্থাপিত 
হয়েছে, এবং সমাঞজ-সীমার অন্তর্গত ছুইজন স্ত্রী-পুরুষের মতই তাদের প্রেম এবং 


১৪৪ মানবধর্ষ ও বাংল কাব্যে মধ্যযুগ 


প্রেমবিহ্বল চিত্ত বিকাশলাভ করেছে। স্থতরাং সমাজের অঙ্গ হিসেবে তার! 
উভয়েই সমাঞ্জের প্রচলিত বাধানিষেধ এবং সামাজিকম্পম্পক সন্বদ্ধে সচেতন। 
অবশ্ত এই চেতনা কবির নিজেরই, তার মানস প্রকরণই এই চেতনাকে কাব্যের 
চরিজ্রের উপর প্রয়োগ করেছে । কবির নিজন্ব উক্তি ও ভণিতা, বর্ণনা! ও চিত্রের 
মধ্যেও দেখতে পাই, কবি গভীর ও স্থৃতীক্ষভাবে তার পারিপাস্থিক বন্ত-জগতকে 
অবলোকন করেছেন, সমাজের গতিধারাকে লক্ষ্য করেছেন, প্রকৃতির লীলাবৈচিত্রয 
মানুষের চিত্তে কিভাবে রেখাপাত করে, বিভিন্ন খতুর আগমন-নি্গমন কিভাবে 
আমাদের মনোভূষিতে প্রতিফপিত হয়, কবি তাও অস্তরঙ্গভাবে অনুভব করেছেন। 
ভার মানসপট এই বহুবিধ স্জ্জ থেকে আহরিত বূপবূসে গড়ে উঠেছে ; তার এই 
মানসপটেরই বর্ণচ্ছটায় তিনি ুষ্টি করেছেন এই (প্রেমকাহিনী । কল্পনায়, ভাবে, 
এশ্বর্ষে ও অভিব্যক্তিতে এই কাহিনী সেজন্যই মানৰিক বসে সিঞ্চিত। 
কবির কল্পনার ও চিত্রণের মানবিকতা নান! দিক থেকে আন্বাদন করা যেতে 
পারে। 
প্রথমত, কবির বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা ও মনন । বাধার রূপবর্ণনা করছেন তিনি একাস্ত 

পাধিব ভোগের দৃষ্টি নিয়ে; এখানে তিনি কোন অতীন্দিয় এন্দরের অনুসন্ধান 
করেননি, অথবা অতীন্দ্রয় সৌন্দর্য দিয়ে রাধা-অঙ্গ গড়ে উঠেছে, তার কোন ইংগিত 
দেননি ; পূর্ণাবকশিত শারী-দেহ ফে বৈশিষ্ট্য নিয়ে পুরুষের কামনায় আঘাত করে, 
কৰি দেখেছেন তাকে এবং বলিষ্ঠ নিপৃপ হাতে তিনি এ'কেছেন সে চিত্র। যথা, 

নীল জলদ সমকুস্তলভারা। 

বেকত বিজলি শোভে চম্পকমালা | 

শিশত শোভএ তোর কাম সিন্দৃব । 

প্রভাত সমএ ঘেন উয়ি গেল সর ॥ 

ললাঁটে তিলক যেহু নব শশিকলা। 

কুগুলমণ্ডিত চাকু শ্রবণযুগলা | 

নাসা তিলকুল তোর আতী আম্মপাা 

গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সম! ॥ 

নয়নবুগল শেভে যেহেন খজনে । 

ঈসত কটাক্ষে মোহে ম্নিমনে ॥ 

বিশ্বফল জিনী তোর আধরের কল! । 

মাণিক জিনিআ৷ ভোর দশন উজলা॥ 


বড়, চত্তীদাল ও বিস্তাপতি 


ক কন্ধুসম কুচ কোকরৃগল। 

বাহু মৃণাল কর ব্লাতা-উতপল! ॥ 

কনক চম্পকলষ শোতে কলেবরা । 

মাঝ] দেখি সিংহ গেল পর্ববতকুহুম়া ॥ 

নাভি গভীর তোর প্রয়াগ উপামা। 

উকুরুগ বামকদলী তরুসম! ॥ 

মন্থর গমনে ঘাসি ভশগিবার ভবে। 

ত1 দেখি বনবাস লৈল করীবরে ॥ 

অমরপৃরত নাহি হএ হেন রামা। 

বিধি কৈল জঙ্মে কনকপ্রতিমা ॥ ইত্যাদি 

এই চিন্ত নিঃসন্দেহে পাধিব কামনার রঙে বঞ্চিত ; আর এই পাধিব সৌন্দর্ষের 
শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করেই চাদ "ছুই লাখ যোজন দরে পালিয়ে যায়। কবির বন্থ- 
চেতনা কত গভীর ও ব্যাপক এই চিত্রটিই তার পরিচায়ক। রাধার (যে বাস্তব 
নারীকে কেন্দ্র কবে কবি রাধার অঙ্গলাবণ্য বর্ণনা! করেছেন ) অঙ্গাবরব ও কাস্তি 
তাকে পরিচিত বসন্ত ও অভিজ্ঞতার কথা ম্মরণ করিয়ে দিয়েছে ; তিনি সেইসব বস্তু 
ও বন্ত-সম্পকিত অভিজ্ঞতা-আলোকে বিচার করে বাধার রূপলাবণ্যের শ্রেষ্টতা 
প্রমাণ করেছেন। এই রূপবর্ণনায় কবি ঘে অত্যন্ত পর্রিতৃপ্তি লাভ করেছেন তা 
বৃঝতে পারি যখন দেঁখি তিনি ঘোষণা করছেন ঘে কল্পিত ইন্দ্রপূরীতেও এই রূপের 
তুলন! মিলবে না। এই বাস্তব রূপলাবণ্যে কবি আবিষ্ট হয়েছেন, এবং তার কৃষ্ও 
তাই। 
কবি শুধু ইন্জ্িয়-গ্রাহ্থ রূপ বর্ণনা! করেই ক্ষান্ত হননি; অথবা বাধাকুষ্ণকে 
মানবিক গুণে সমস্থিত কবেই কর্তব্য সম্পাদন কবেননি । তাদের কামনাকেও মানবিক 
সম্পদে পরিণত করেছেন, কৃষ্ণ রাধার নিকট যা চাইছেন এবং রাধা কৃষের কাছে 
যা চাইছেন, তা ইন্দ্রিয় ভোগলিপ্সার অনুরাগে আপ্ুত। রাধার রূপচিন্রণের ক্ষেত্রে 
যেমন, ভীদের কামনার ক্ষেত্রেও তেমনি কবি কোনরূপ অলৌকিক অথবা পারমাধিক 
সখামুভৃতির বা অতীন্জরিয় আনন্দের সংকেত দেননি । সবই এখানে জৈব, দৈহিক 
ব্যাপার, তাই ভিন জগতের কোন অযাচিত আগস্তক বা তাবের আক্রমণ এখানে 
নেই। যেমন, রাধার একটি হ্বপ্রে-_ 
তিঅজ পহর নিশী মোঞ্জে কাহ্াঞ্ির কৌলে বনী 
নেহানিলে” তাছার বদনে। 


১৪৫ 


১৪ 


১৪৬ মানবধর্ষ ও বাংল কাব্যে হধ্যহগ 


ঈলত বদন করি মন ফোর নিল হী 
বেআকুলী ভয়িলে মদনে ॥ 
চউঠ গহরে কাহু করিল অধর পান 
মোর ভৈল রতি রস আশে । 
দারুণ কোকিল নাদে ভাগিল আমার নিন্দে 
গাইল বু চশ্তীদাসে 
এখানে ন্বগাঁয় প্রেমের? চিহ্ন অন্থপস্থিত। সুতীব্র কামচেতনায় আহত 
একজন মানবী তাঁরই মত বিহ্বল একজন পুরুষের প্রহর গুণচে। এই আকুতির 
চেয়ে সত্য আর কিছু হুতে পারে না। 
ভ্িতীয়ত, খতৃর আগমন নির্গমন এবং মানব মনে ভার প্রভাব সম্পর্কেও চত্রীদাস 
সচেতন । এগ তার বন্ত-চেতনার আরেক দিক। বসন্তকাল এসেছে, চিত্ত চঞ্চল 
হুয়ে উঠেছে, প্রিয়তমের স্পর্শ বসম্তের পত্রগুচ্ছেব ন্যায় ফুটে-ওঠার জন্য মন ব্যাকুল, 
মুকুলিল কুঞ্জ নেআলী 
আণিআর বনযালী ॥ 
দক্ষিণ মলয় বাজ বছে। 
না জানো মো কেন্ধ করে গাএ ॥ 
বাট করী কাচ্ছাঞ্রি” আনাগু। 
বতী-নখে রজনী পোহান্ড। 
কিন্ত কের কোন উদ্দেশ নেই । বসন্ত যে এসেছে সে কি তা টের পায়নি? 
যেনা দিগে গেল! চক্রপাণী। 
সে দির্গেকি বসন্ত নাজানী ॥ 
কিন্তু কৃষ্ণ বসন্তকে বিস্ৃত হলেও রাধা! হ'তে পারছে না। কেননা, 
তিঅঙ্জ পহব ধাতী কোকিল বএ। 
বেআকুলী গোআলিনী মতন গুণএ॥ 
এভে"1 নাইল সেত নান্দের পৃত। 
কোকিলের নাদ মোকে যেস্ ষমস্ুত ॥ 
আশায় আশায় বসম্ত যাবে; তারপর গ্রীষ্ম পার হয়ে বর্ধা আসবে । কিন্ত 
তখন, 
আলাঢ মাসে নব মেঘ গবজএ। 
মননে কদনে বোর নয়ন সুর এ ॥ 


বু চতীদাস ও বিভ্ভাপতি 


১৪৭ 


পাখী জাতী নহে! বড়ায়ি উড়ী জা তর্থা। 

মোর প্রাণনাথ কাহ্ছাঞ্ি" বসে যখ।॥ 

কেমনে বফ্িবৌ৷ রে বরিব! চারি মাষ। 

এ তর যৌবনে কাহন করিলে নিরাস॥ 

শ্রাবন মাসে ঘন ঘন বরিষে। 

সেজাত স্থতিজা! একসরী নিন্দ না আইসে। 

কত ন৷ সহিব রে কুহ্থম-শব-্জালা । 

ছেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কব মেলা ॥ 

ভাদর মাসে অহোনিশি অন্ধকারে । 

শিখি ভেক ডান্ক করে কোলাহল। 

তাত না দেখিবে। যবে কাহ্াঞ্ির মুখ । 

[চস্তিতে চিস্ততে মোর ফুট জায়িবে বৃক ॥ 

আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী। 

মেঘ বহিআ! গেলে" ফুটিবেক কাশী / 

তবে কাহ্ধ বিনা হৈব নিফল জীবন। 

গাইল বড়ু চত্ীদাস বাসলী-গণ ॥ 

ভাবের দ্িক থেকে এই চিত্র অপরূপ। প্ররুতিব লীলা! এবং খতুব।'আসা- 
যাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক কত নিবিড় ! তাঝ হৃদয়ের সংযোগ কত ঘনিষ্ঠ! নিরত্তর 
পরিবর্তনমীল বস্ত-পরিবেশের মধো কবির অধিষ্ঠান, খতুর পরিবর্তনে বিভিক্ন ব্স্ত এক 
স্বভাব থেকে স্বভাবাস্তরে উপনীত হয়, মান্থষের মনেও ভাব-ভাবাস্তবের খেল। চলে । 
কৰি তা জানেন, এবং এই জীব পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের কথ! তিনি কখনও বিস্মৃত 
হন না। তীর এই সরস বাস্তব কবি-মানসই তার রাধাকুঞ্চকে সমসাময়িক সমাজ- 
জীবনের মধ্যে টেনে এনেছে, এবং সর্ববিধ মানবিক গুণে মণ্ডিত করেছে। 
তারপর, কবির ভাষান্পম্পদ । যে সময়ে ন্যায় ও ব্যাকরণের আলোচনায় ও 

বিতর্কে সংস্কতের আসর মুখব্র ছেল, সে সম্‌য়ে চণ্তীদ্দাস একাস্ত লৌকিক অর্থাৎ 
সবসাধারণের ভাষায় কাব্য রচন। করে মানবের মন জয় করেছেন । আর লোকশিল্গের 
যা গুণ-_-অর্থাৎ এখানে পাগ্ডিত্যের কচকঠি নেই কিন্তু তা মন ভোলায়--এই ৩৭ 
চত্তীদাসের ভাবায় পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান । সরস, সরল, প্রত্যক্ষ এবং অলঙ্কাববজিত । 
কেননা, এ সহজ ঘালুষেরই প্রাণের কথা ; সংবেদী মন এখানে প্রতিসংবেদী মনের 
জন্তই ভাবের গুচ্ছ সাজিয়ে রেখেছে । সাধারণ জীবনের ভাষায় এবং চিত্রে কৰি যে 


১৪৮ মানবধর্ষ ও বাংল! কাৰ্যে মধ্যহগ 


রসের অবতারণা করেছেন, তা অনবস্থ। কংসের সম্ভায় নারদের আগমন বর্ণনায় 
কবি লিখেছেন, 
পাকিল দাড়ী মাথার কেশ। 
বামন শরীর মাকড় বেশ 
নাচএ নারদ ভেকের গতী। 
বিকৃত বদন উমত মতী ॥ 
খনে খনে হাসে বিনি কারণে। 
খনে হএ খোড় খনেকে কানে ॥ 
লম্ফ দিঅ! খনে আকাশ ধবে। 
ক্ষণেকে ভূমিত রহে চিতরে॥ 
মিলে ঘন ঘন জীহের আগ। 
রাঅ কাটে যেন বোক। ছাগ ॥ ইত্যাদি 
বাধ] কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট হওয়ার পূর্বে বাধারুফের মধ্যে যে কথা কাটাকাটি ও 
বিদ্রপ বিনিময় হয়েছে, তাও অপূর্ব । বড়, চত্তীদাসের রাধাকৃষ্ণ যে সর্বতোভাবে এই 
মাটিরই মাহুষরূপে পরস্পরকে স্থষ্টি করেছে, তার পরিচয় এখানেও মিলবে। 
প্রাত্যছিক জীবনের কথোপকথনের অজজ্র দ্্টান্ত গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। 
বিবহখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার সমপিত যৌবন প্রত্যাখান করে বলছেন, “পেংটলী' বাক্ধিএ? 
রাখ নস্থলী যৌবন ।” অত্যস্ত একটি মোটা কথা অচথ কত গভীর অর্থবহ । কৰি 
তার চাতিপাশের প্রবহমান জীবন সম্পর্কে কতখানি সজাগ সতর্ক ছিলেন এবং 
প্রচলিত জীবনপ্রবাহের মধ্যে কত ঘে তার অবগাহন, তার স্বাক্ষর সর্বত্র। বড 
চত্তীদাসের আমলে সংস্কৃত পণ্ডিতগণ দেশজ লৌকিক ভাষার চর্চা বন্ধ করার চেষ্টা 
করেছিলেন, এবং লৌকিক ভাষায় কাব্য রচনার জন্য রৃত্তিবাস প্রভৃতিদের বিদ্রপ 
করেছিলেন। কিন্ত সংস্কতাভিমানী সমগ্পাজবিধায়কদের এই নিষেধ [জ্ঞা। অমান্ত করে 
ধারা লৌকশ্জীবনের ভাষা, ভাব এবং খণ্ড খণ্ড চিন্রকে চিরকালের জন্য সাহিত্যে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তীরা তাদের আমলে কম ছুঃসাহসের পরিচয় দ্বেননি। এই 
দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের মধ্যে চত্রীদদাস একজন। তার কাব্যের মাধ্যমে বিরাট 
জনসমষ্টিই যেন তাদের অধিকার গ্রতিষ্িত করেছে। 
এই বন্ত-নিষ্টারই আরেক দ্রিক রাধার কুল-চেতন!। গ্রন্থের প্রথম দিকে কৃষ্ণ 
যখন বাধার প্রেম প্রার্থনা করে বারবার বড়াক্সিকে পাঠাতে লাগলেন, এবং 
মুখোম্ৃধী নিজেও রাধার নিকট লে প্রার্থনা জানালেন, তখন রাধা শ্বণীভরে লে লব 


বডু চত্তীদাস ও বিস্তাপতি ১৪৯. 


প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। লমাজধর্মের বন্ধনে আবন্ধ ভার জীবন) কুতরাং সমস্ত 
প্রকারে সমাজধর্মকে সম্মান করে চলাই বিধেয়। বাঁধা এই চেতনায় উহ্ুদ্, তাই 
সমস্ত অন্থরোধ আবেদনের বিরুদ্ধে তার উত্তর, 
ধিক জাউ নারীর জীবন 
দহে পথ তার পতি। 
পরপুবদষের নেহাএ যাহার 
বিষুপুবে স্থিতি ॥ 
তাবপর ধীরে ধীরে যখন কষ্খপ্রেম ভার অন্তরে দানা বেধে উঠতে আর্ত 
করেছে, তখনও তীর কুলভগ্ন কাটেনি, এবং বড়ায়িও তাকে তার কুলের কথা ম্মরণ 
করিয়ে দিয়ে বলছে, 
একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোর বৈরী 
আর তাহে বড়ুয়ার বধু ।* 
এমন কি রাধ। যখন একাস্তই কষ্ণগত প্রাণ, এবং কৃষেেের সঙ্গে একাধিকবার 
তার মিলনও সংসাধিত হয়েছে, তখনও বারবার কুলের বন্ধন অমান্ত করার অপরাধ 
তাকে সব লময় পীড়| দিচ্ছে। তিনি বলছেন, 


কুলে দিচ্ু তিলাঞ্জলি গুরুদিতে দি বালি, 
কানু লাগি এমতি করিচু। 
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানু কৈল পরিবাদ 


তাহার উচিত ফল পাইন ।** 

অবশ্য পরিপূর্ণ স্থখাম্বাদনের আকাজ্ষ সার্থক হয়নি বলেই কুলত্যাগের চেতনা 
বেশী করে তাকে পীড়া দিয়েছে। এক্ষেত্রে আক্ষেপ স্বাভাবিক; কিন্তু কুলচেতন। 
যে অলক্ষেয কাজ করছে তাও অস্বীকার করা যায় না। প্রচলিত বর্ণপ্রধা-শাসিত 
সমাজে বর্ণ-উপবর্ণের সামাজিক আচরণ পূর্ব থেকেই নির্ধারিত এবং সীমিত। মনের 
সহজ শ্বচ্ছন্দ বিস্তার এখানে স্বীরুত নয়, এ বন্ধনীর মধ্যেই তাকে চলাফেরা করতে 
হ'তো। বাংলায় বিদেশাত. সেন রাজাদের আধিপত্য প্রতিষিত হওয়ার পরই 
বাহ্মণ্য সংস্কার অন্যায় দু়বদ্ধ "সুসংহত পমাজ গঠনের প্রচেষ্টা হয় । কিন্তু মনের 
স্বাভাবিক গতিধারাকে অস্বীকার করায় এই সমাজব্যবস্থা বহুবিধ অনার্য কুশ্রী 


* হরেরুকমুধোপাধায় ও হুনীতিকুমার চটোপাধ্যাক্জ সম্পাদিত-_চতীদাস পদাবলী পৃঃ ১ 
** উপরোক গ্রন্থ; পৃঃ ১৭ 





১৫০ ষানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধাবুগ 


আচরণকে পরোক্ষে হ্বীকার করতে বাধ্য হয়। তার ফলটাও প্রত্যক্ষ লাভ 
হয়েছে-_অস্বাভাবিক ভ্রতগতিতে এই সমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হছ'লো।। 
এই ধ্বংসের প্রবাহের মধ্যে সুসলিম চিন্তাধারা মিশ্রিত হওয়ায় ধ্বংসের গতিবেগ 
সম্ভবত বৃদ্ধি পেয়েছিল । তাই, ব্রাক্ষণ্য সংক্কার-সংস্কৃতির ধারকগণ এই ধ্বংসপ্রবাহকে 
রোধ করার চেষ্টা করেন। চত্তীদাসের আমলে এই প্রচেষ্টা একটু অতিমাত্রায়ই 
হয়ে থাকবে ;চত্ীদাসের বাধা কুলধর্মের চিন্তায় সম্ভবত সেইজন্তই এত বেশী চিস্ভিত। 
কিন্তু কুলধর্ণের চিন্তায় চিন্তিত হয়ে জীবনকে সঙ্কৃচিত করা কি যায়? জীবন 
যে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে, চিরস্তন আনন্দের মধ্যে স্থপ্টি করতে চাইছে, 
প্রির়তমের স্থখম্পর্শে মধুর হয়ে ফুটে উঠতে চাইছে । প্রকাশের সহজ ধর্মই তো এই 
যে, এ সীমার বন্ধন স্বীকার কবে না, স্থপ্টি-পথের কণ্টককে লঙ্ঘন করেই তৰে পূর্ণতা 
অর্জন করে। বাধা তো ভার জীবনের পূর্ণতাই কামনা করছেন। সুতরাং সীষার 
বন্ধন তার মানলে চলবে কেন? অসীমের মধ্যে, বিরাটের মধ্যে পূর্ণতার মধ্যে 
মনের যে স্বাভাবিক বিস্তার তার পথরোধ করলে চলবে কেন? তাই, 
কহে বড় চ্তীদাসে, কুল শীল সব ভাসে, 
লাগিল কালিয়।-প্রেম-মধূ ॥ 
রাধ] সমাজ-ধর্নকে অস্বীকার করলেন। কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির আবির্ভাবের 
জন্ত বসে না! থেকে অথবা এই জন্মে নয় পরজন্মে প্রেমাম্পদের সঙ্গে মিলিত হবে, 
এই চিন্তায় মৃহামীন না হয়ে রাধা বাস্তবসমণজকে এবং সামাজিক সম্পর্ককে রূপায়িত 
করার বর্ষে অগ্রসর হলেন। স্থষ্টির প্রেরণায়, কৃষ্ণের স্পর্শে পূর্ণতালাভের 
আকাজ্ষায় তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে । আর কল্পনায়, ভাবে, যে সুন্দর হয়ে 
মনোজগতে ধর] পড়ল, সেই তো হন্দর + হৃদয় রসে যে সত্য হয়ে ফুটে উঠল, সেই 
তো সত্য; তার সামাজিক অধিষ্ঠান যা-ই কেন না.হোক। তাঁকে পাওয়ার 
আকাজ্ষা, তার সঙ্জে মিলিত হওয়ার আশাই তো! মনের ম্বাভাবক ধর্ম। মনের 
এই ধর্মের সঙজে সমীজ-ধর্সের মিল কোথায়? কিন্তু মিল নেই বলে মনকে অস্বীকার 
করে সমাজ-ধর্ষের নিকট নতি স্বীকার করতে হবে? বড়ু চত্ীদাসের রাধা তা 
করেন নি, তিনি ঘোষণা করেছেন-__ 
জনম হইতে কুল গেল ধশ্ম গেল হ্বরে। 
দিবানিশি মোর মন কানু লাগি ঝুবে ॥ 
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার। 
ঝুঝিনু নেহার হয় ত্বত্জ আচার ॥ 


বু চতীদাস ও বিস্ভাপতি ১৫১ 


করমের দোষ এই জনমে কি করে। 
কহে বড়ু চত্তীদাস বাশুলীর বরে। * 
শুধূ চত্তীদাস ভপিতায় একটি পদে আছে, 
চণ্তীদাস কয় কলস্কে কি তয় 
যে জন পিরীতি করে। 
পিরীতি লাগিয়া মরয়ে ঝুরিয়া 
কি তার আপন পরে 1৬ 
ভাব-পরিবেশে কৰির এই বিক্রোহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ভারতে মুসলিম বিজয়ের 
একট! অবস্ঠস্ভাবী ফল এই হয়েছিল যে, সে আমলে বহির্জগতের সহিত ভারতের 
স্বত সংযোগ পৃনরায় স্থাপিত হয় । দেশবিদেশেব বিচিত্র মানুষের সহিত লংমিশ্রাণের 
ফলে এ বৈচিত্রের মধ্যেও চিন্তায়, ভাবে, কর্মে ও অনুভূতিতে একটা এক্যস্থজ ধরা 
পড়ে। ফলে, চিস্তার দিক থেকে প্রত্যেকেরই শ্বতস্ত্রধমিতা শিথিল ছতে আরম করে, 
এবং মানুষের অস্তশিহিত মানবতা পরম্পদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ খোজে। 
এইজন্য সে সময়কার অগ্রচাবী ভাবধারা! ছিল উদ্দার। ভেদবিচারের ব্যবধান 
সচিয়ে দেবার চেষ্টাও এই থেকে । দ্বিজ চণ্তীদাসের ভণিতার একটি পর্দে আছে, 
ঘর কৈ বাহির, বাছির কৈচু ঘর। 
পর কৈম্ু আপন, আপন কৈ পর ।*** 
দেশবিদেশের মান্য এসে হৃদয়ে কোলাকুলি করতে আরম্ভ কবেছে। রাধার 
কষ্চপ্রেমও অনায়াসে সমস্ত বন্ধন ও সীম! অতিক্রম করে সার্থকতাব পথে এগিয়ে যেতে 
পারে। আর, তেমনি অনায়াসে সে সমাজ-ধধের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। চত্ীদাস 
এবং ছিজ চণ্তীদাস ভণিতার পদ দুটো যদি বড় চণ্তীদালের বচনা নাও হয়ে থাকে, 
তা হলেও “বৃঝিন্ধ নেহার হয় শ্বতঞ্জ আচার”, এই উক্তির মধ্যেই বিদ্রোহের ভাব 
আত্মগোপন করে আছে । শুধু “নেহার? নয়, মানুষ হিসেবে মানুষের সঙ্গে মাস্থযের 
পারম্পরিক আচরণ ব্যবহার প্রচলিত আদর্শ থেকে স্বতস্র কিছু দাবী করে। 
উপনিষদ্বোতর হিন্দু সমাজ-সংস্থায় অসাম্যকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল ॥ সেই সমাজ 
কাঠামোই নানাভাবে বিকৃত হতে হতে পরিণামে এমন পর্যায়ে পৌছায় ঘে, তা 
সর্ববিধ মানবিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়। চত্ীদাসের সমকালীন সমাজের এই 
হু চণ্ডীদাস পদাবলী ; পৃঃ ১৬ 
++ উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৭ 
“কক উপরোক প্রস্থ, পৃঃ ১৮৭ 


১৫২ মানবধর্ষ ও বাংলা কাব্যে মধ্যহ্গ 


দুর্নীতি তাকে পীড়া দিয়েছে; তাই তিনি এবং তারই মত সংবেদনশীল পরবর্তী 
কালের বৈধৰ গীতিকারগণ প্রেম দিয়ে এই অসাষ্যের ব্যবধানকে জয় করতে 
চেয়েছেন। আত্মপর অভিন্ন জ্ঞানে তারা সমাজকে এবং সামাজিক আচরণকে নতুন 
ভাবে স্থট্টি করতে চেয়েছেন । তাই “নেহার” ক্ষেত্রে যেমন “এক তন্থু হৈয়! মোবা 
রজনী গোঙাই', সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রেও “পর কৈন্ু আপন, আপন কৈহু পর” । 
সে বৃগে এই পরিপ্রেক্ষিত এবং এই কথা নতুন। কারণ, তত্বের দিক থেকে লম- 
দর্শনের আদর্শ বহু পৃরাতন হুলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষ এই কথা বিস্মৃত হয়ে 
গিয়েছিল। এই ভুলে-যাওয়া কথাটাকেই নতুন করে সেই কালে প্রচার করার 
প্রয়োজন ছিল। সেদদিনকার সমাজে সমাজ-ধর্মের উপর হৃদয়বৃত্তির বিজয় ঘোষণা 
এবং আত্মপর অভিন্নতার ঘোষণ! বিল্ময়কর। তাতে একদিকে কবির মানব-প্রীতি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্তদ্িকে সাধারণ মানুষের জীবনও মর্ধাদা এবং স্বীকৃতি লাভ 
করেছে। আর, যুগের ভাবধারা কোন্‌ দিকে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে, এ 
থেকে তার স্বাক্ষরও মিলবে । 

কিন্তু পুর্ণতা লাভের আশায় সমাজধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও একটা 
অশ্রভরা বেন! কাব্যের তিতর দিয়ে অন্ুরণিত হয়ে উঠেছে। এই বেদন। হলো 
চেয়ে না পাওয়ার বেদনা । ইন্জ্রিয়ের এবং মনের সহজ ধর্ম ভোগাকাজ্ষা ; পৃথিবীর 
যা কিছু দেওয়ার আছে তাকে আম্বাদন করে মন পরিতৃপ্থি লাভ করতে চাঁয় ; এই 
পরিদবত্বমান জগতের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ও স্থষ্ট্ি করতে চীয়। কিন্ত 
সমাজের বিধি-বাবস্থাই এমনি যে, মনের এই চাওয়া কখনও পাওয়াগ্র পুর্ণতায় তবে 
ওঠে নাঃ আর তা হয়না বলেই তো ছুঃখ। বড, চত্তীদরাস বলেছেন, “আপনা 
আপনি মঞ্ী বৈরী বাসিয়ে গো,,* কেননা, আমি চাই বলেই তো না পেয়ে দুঃখিত 
হই। কিন্তু এই যে চাওয়া, এর মধ্যে দিয়ে জীবনই অভিব্যক্তি লাভ করতে চাইছে । 
আর পাওয়ার আশা যখন ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে, এবং প্রতিকারের 
যখন কোন পস্থাই দেখা যায় না, তখন জীবন হাঁতাশায় ভেঙ্গে পড়ে, এই জাগতিক 
অস্তিত্বটাকেই মনে হয় অর্থহীন, দুঃসহ । বাধ! আক্ষেপ করে বলছেন, 

অহোনিশি মো আন না জাণো 
এত ছুঃখ কহিবে। কাএ। 


চণ্ীদাস পঙ্গাষলী, পৃঃ ' 


বড় চত্তীদাস ও বিস্তাপতি ১৫৩ 


চারিদিগে তর পৃষ্প মুকুলিল 
বহে বসস্তের বাঁএ। 
আম্ব-ভালে বসী কুয়িলী কুহলে 
লাগে বিষ-বাঁণ ঘাএ ॥ 
চান্দ হুকজের ভেদ ন! জানে! 
চন্দন শরীব তাএ। 
কাহ্ু বিণি মোর এবে এক খন 
এক কুল রুগ ভাএ ॥ 
গ্রন্থে রাধ! কৃষ্ণের প্রতি আরুষ্ট হওয়ার পর এবং কৃষ্ণের নিকট থেকে 
বঞ্চনালাভের পরই এই চেতনা বিকশিত হতে থাকে । পরিশেষে এই বেদন! এমনি 
এক পর্যায়ে পৌচেছে যে, মন আপন] থেকেই বলে উঠেছে, 
এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার । 
ছিগ্িঝা পেলাইব। গজ মুকুভার হাত ॥ 
মুছিজ| পেলায়িবে! সিসের সিন্দুর । 
বাহুর বলয়া যো করিবো শংখচুর ॥ 


মুগ্ডিজী! পেলঠইবে! কেশ জাইবৌ সাগর । 

যোগিনী রূপ ধরী লইবে দেশাস্তর ॥ 

যবে কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে । 

হাতে তূলিআ মো খাইবে! গবলে ॥ ইত্যাদি 

না-পাওয়ার দ্রুঃখ জীবুঠকেও অস্বীকার করতে চলেছে । এই যে দুঃখ, তা 

শুধুমাত্র প্রেমাম্পদের সঙ্গে মিলিত না হতে পার! থেকেই ঘে আত্মপ্রকাশ করে 
তা নয়; জ্রীরুম্ণকে যদি আনন্দস্বরূপ, কল্যাণস্বরূপ অথবা পরম প্রকষ বলে ধরে 
নেওয়া যায়, তাহ'লে তীর সঙ্গে একাত্ম না হ'তে পারা থেকেও অন্গরূপ দুখ এবং 
জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধা জন্মলাভ করতে পারে। কেনন!, বাস্তব জীবনের 
বার্থতা থেকেই কল্পলোকের আনন্দস্বরূপে ফিবে যাওয়ার চেতন! দেখ! দেয় 
ংসারের অন্তায় অবিচার অকলাণ থেকে আত্ারক্ষার জন্যই মানুষ কলাণ স্বরূপেব 
কল্পনা কষে; তেষনি সংসারের প্রতিকূল শক্তিসমুহের নিকট পরাভূত হয়েই 
মানুষ পরম পুরুষের হ্যপ্ি করে এবং তাতে মিলিত হয়ে শাস্তিপাতের স্বপ্র দেখে । 


রি মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে হধ্যুগ 


এই কামনার মধ্যেও চেয়ে না-পাওয়ার বেদনা মিশ্রিত । মান্য পামগ্রিকতাবেই 
নিজের জীৰনকে সৃষ্টি করতে চায়; তাই কোন একটা দিক অপুর্ণ অনাস্থাদিত 
থাকুক এট1 তার পক্ষে অসহা। চোখ তার অসীমের পানে। কিন্তু সাঙ্নগ্রকভাবে 
কেন, আংশিকভাবেও মানুষ নিজেকে বিকাশ করার স্থযোগ ও আঁধকার সমাজের 
কাছ থেকে পায় না। তাই তার ক্ষোভ, ছুঃখও অপবিসীম। এই দুঃখ শুধু 
বড়ু চণ্তীদ্দাসের ভাবজগতের রাধার বিরহের দুঃখবেদন! নয়, এ দুঃখবেদন! সমকালীন 
বাস্তব জীবনেরও। কবির ভাবাকাশ থেকে সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে 
কিছুট। ধারণা করা যেতে পারে। 

প্রচলিত বর্ণপ্রথা-শাসিত সমাজে সমাজের নিম্ন বর্ণগুলির এবং ব্ণাশ্রমেঘ 
বাইরের গ্লেচ্ছ পর্যায়ের লোকদের জীবন যে বিন্ৃমাত্রও সুখের ছিল না, তা সরবথা 
স্বীকৃত। তাই মুসলম।ন বিজয়ের মধ্যে সমাজের নিয়ন্তরের অনেকেই ব্রাহ্মণ্য- 
সমাজের উৎপীড়ন থেকে মুক্তিলাভেএ আশা করেছিল; মুনলমান অভিযানকারীদের 
প্রতি তাদের পরোক্ষ সমর্থনও ছিল সম্ভবত। “্রাঙ্মণাপন্থীদিগের উপর 
মুসপমান অভিযানকারীদিগের অত্যাচারে যে সমাজের নিয়ন্তরে অবস্থিত বৌদ্ধ 
অথবা অনাধ্য মতাবলঘ্বীদগের স্পষ্ট অথবা উন সহাম্তৃতি ছিল, তাহা একটি 
ধর্ঘপূজাপদ্ধতিতে এবং সহদেব চক্রবর্তী ধর্পমঙ্জলে প্রাপ্ত “নিরঞচনের কম্মা” কবিতাটি 
হইতে জানিতে পারা যায়।”* পূর্ববাংলায় ব্যাপক ধর্মাস্তর গ্রহণের একটি কারণ 
সম্ভবত এখানে নাহত বয়েছে। কিন্তু ধর্মাস্তর গ্রহণ করে সামাজিক আধকার 
ল[ভ করলেও সামগ্রকভাবে জীবনের ধ্েন্ত হাহাকাগ যে সুর হয়ান তা বলাই 
বাছুল্য। তাই, বুগবুগ ধরে এই বঞ্চনা ও শা-পাওয়ার ছুঃখকেই তারা লালন 
কবে এসেছে। বড়ু চণ্ডীদাসের উক্ভি, 

যেডভালে করে” মে! তরে সে ডাব ভাঙ্গিঞ্া পড়ে 
নাহ হেন ভাল যাত করে বিসরামে। 

এ কথায় সাধারণ মানুষের জীবনের সত্য পরিচয় দেওয়! চলে। শুধু চত্তীদাসের 
সমকালীন মানুষেরই বা কেন, আমাদের কাল্বে মাহষেরও এই একই কথ।। 
রাজ্য ভাঙ্গাগড়ার কালে, বাভন্জ ধর্মমত এবং সাংস্কাতক চিন্তাধারার সংঘাতের 
লয়ে, সাধারণ মানুষের অপরিসীম ছুঃখব্দেনার প্রত্যক্ষ হটাত কবির সংবেদনশীল 
মনে অতিমাত্রায় আঘাত কবে থাকবে হয়তো । আর সেই ছুঃখান্তৃতি কবির, 
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মননকে আশ্রয় করে রাধার মর্মবেদনাকে সম্ভবত তীব্রতর করেছে। কারণ, 
কবির মনোজগৎ এক অথণ্ড ভাবের বাজ্য। বহু উপাদান নিয়ে তা গঠিত। 
সংসারের বিপুল বিস্তার, ভাবের সঞ্চয়, সব সুত্র থেকে বিচিত্র উপাদ্দান তার 
মনে এসে ভীড় জমায়। ভাঁবান্থুঙ্গের কোন্‌ রহস্তে একে অন্যের সংমিশ্রণে 
অভিব্যক্ত হয় তা নিরূপণ করা কঠিন। 

জীবনের এই অসহনীয় দুঃখের ভারে জীবনকে মনে হয় ছুবিষহ, আর 
মৃত্যুকে বরণ করার জন্য মন হয় ব্যাকুল। কিন্তু মৃত্যু বরণ করলেই কি আকাঙ্ষা 
চরিতার্থ হবে, চাওয়ার ছুঃখ পাওয়ার আনন্দে পরিপুত হ'বে? মৃতাই কি কামা ? 
কৃষ্ণ-বিরহ সহ করতে না পেরে রাধা বলছেন, মৃত্যুই তার পক্ষে হন্দর। বু 
চণ্তীদাস বলছেন, “এমতি না বল” । কারণ, হদ্দিও জীবন দুঃখতাপে ভরা, সংসার 
বঞ্চনায় ভরা, সমাজ অকল্যাণের আদর্শে গঠিত. প্রেমাম্পদের সঙ্গে মিলিত 
হওয়ার পথ কণ্টকিত, এবং যদিও এখানে স্যর পথ খুজে পাওয়া হুষ্কর, তথাপি 
এই প্রতিকূল পরিবেশের মধোই বসবাস করতে হবে, বাচতে হবে, এবং সমস্ত 
প্রতিকূল শক্তিকে পরাভূত করে নিজেকে সৃষ্টির পথ করে নিতে হবে। সংসারের 
অবিচার থেকে মুক্তি লাভের পথ সংসার থেকে পলায়ন নয়, সংসারের বুকে থেকে 
সংগ্রাম করে এই অবিচারকে ভর করা! এব বাইরে কিছু নেই, এখানেই সব 
সত্য, সব ভালমন্দর আধার । কবির কথায়, যদিও 

আকাশ জুড়িয়! ফাদ, যাইতে পথ নাই । 
কহে বড়ু চত্তীদাস মিলিবে এথাই ॥* 

কবির দৃষ্টি একান্তই বান্তব। তিনি বাস্তব সংসারের যধ্যে, সমাজ-সম্পর্কের 
মধ্যে, প্রতিষ্ঠিত থেকেই নিজের জীবনকে স্থানটি করতে চান, জীবনের আনন্দ 
উপলব্ধি করতে চান। কারণ, এই পৃথিবীর সমস্ত রূপরস আনন্দের আধাব। 
তাই কৰি স্বচ্ছন্দে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন যে, রাধার মত সুন্দরী কল্লিত 
ইন্পুরীতেও নেই। চৈতন্ত-পরবর্তী বৈষব গীতিকারগণও ঘোষণা করেছিলেন 
যে, দেবতার সাধ্য নয় মান্থষের সমান হওয়া। সুতরাং এই পৃথিবী এবং 
পৃথিবী-আশ্রিত বন্তসমূহ যদি দেবলোকের চেয়ে স্থন্দর, মধুর এবং শ্রেয় হয়ে 
থাকে, তা হলে দেবতা হয়ে লাভ কি, মানুষ ক্ধপেই তা আস্বাদন কবা যেতে 
পারে। স্টোই তো বিধেয়। আর দেহ না থাকলে হুখ-ছুঃখান্ভূতি, চাওয়া: 
পাওয়ার চেতনাই বাথাকবে কোথায়? তাই রাধা সখীদ্দের ঘবে ফিরে যাওয়ার- 
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অস্থরোধ করে যমুনার জলে ডুবে মরার সিদ্ধাস্ত ঘোবণ! করলে কবি বলছেন, 
চত্তীদ্াসে বলে কেন কহ হেন কথ! । 
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা 1৯ 

পরবর্তীকালে বৈষ্ণবরাও সেজন্ত মুক্তি কামনা করেননি। হৃদয়ের প্রেমরস 
দিয়ে তারা এই জগৎকেই মধুর করতে চেয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 
চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পর যে ভাবরস পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে, তার নিশ্চিত 
সুম্পষ্ট চিহ্ন আঁকা! বড়, চণ্তীদাসের কাব্যে । তাই নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ঘে, 
সে যুগের হাওয়ায় যেন এক নতুন সংবাদ ঘোষিত হয়েছে; যেন কার আগমণ* 
ধ্বনি শুনতে পাওয়। যাচ্ছে ; কাল যেন গোপনে নতুন এক ভাবনার, নতুন এক 
ঘুটিকোণের, নতুন এক মানুষের, বিচরণভূমি প্রষ্থত করে চলছিল। তাতে বড় 
চণ্ডীদাসেরও আহ্বান ছিল। এই ভূমি মানবিক এই্বর্ধে পরিমণ্ডিত, এবং মানবিক 
প্রেম-প্রীতিরসে বুভীন। সমকালীন ব্রাহ্গণ্য-চিন্তাধারা যেখানে স্থল বস্তগজৎকে 
অস্বীকার করে এক অতীন্দ্রিয় সত্তায় মিশে যাওয়ার সাধনায় নিমগ্ন ছিল, লেখানে এই 
স্থল জগৎকেই সমস্ত সত্যের আশ্রয়স্থল রূপে কল্পনা করে, মানুষে মান্থষে কোন ভেদ 
নেই এ কথা প্রচার করে, এবং মানব দেহকেই ম্ুখশ্ছুঃখ-প্রেম-প্রীতি-আনন্দ 
আমন্বার্দনের একমাত্র মাধ্যম বলে স্বীকার করে কবি বস্তজীবনের জয়গান এবং 
প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। সনাতন চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বড চণ্তী্দাসের এই যে 
আদর্শগত ও ভাবগত বিদ্রোহ এর মাধ্যমে বাচার সহজ ধর্মই নিজেকে ঘোষণা 
করেছে। মানবজীবনের এই আত্মঘোষণার নিকট দেবতার দেবত্ব নিতান্তই 
অকিঞ্ংকর। নিঃসন্দেহ যে, কব তার কাব্যের বিষয়গত বিপ্রোহ সম্পর্কে সচেতন 
ছিলেন ন1, কিন্ত তাতে তার মুল বক্তব্যের দাম কমে না। 

কবির এই মানবিকতার আদর্শ থেকে এই সংকেতও পাওয়া যাচ্ছে যে, মান্য 
নবতর মানাবক ও সাংস্কৃতিক মূল্যহপ্টির জন্য চঞ্চল হয়ে পড়েছে, এবং বিভিন্ন 
পরস্পর্বিরোধী সংস্কৃতি ও ধর্মচিস্তাব ঘাত-প্রতিঘাত থেকে [বশেষ মানবিক গুণটি 
অবলম্বন করে নতুন সমাজ-আদর্শ স্থষ্ির প্রচেষ্টায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে । 


॥ দুই ॥ 


বিছ্বাপতিও চণ্ডীদাসের অনুরূপ সাংস্কৃতিক পরিবেশ হ'তে রস আহরণ করেছেন, 


২ শপ পি নাহ 
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এবং তার কাবোর ভাবসম্পদও সেই সংস্কতির প্রয়োজন-সভৃত। বড়ু চত্তীদাসের 
মত তিনি ধারাবাহিকভাবে কোন পালাগান রচন! কবেননি; তাই কাব বিভিন্ন 
সময়ে রচিত খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতাগুলি থেকে ভাব-বিবর্তনের একটা নিশ্চিত নির্দেশ 
দেওয়া কঠিন । তথাপি, সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত সংস্করণে বিষ্যাপতিব পদগুলিকে 
ভাবসম্পদের প্রতি লক্ষ্য বেখে যে ভাবে সাজানো হয়েছে, তাতে বিবর্তনের একটা 
নির্দিষ্ট ছাপ সহজেই ধরা পড়ে। এই বিবর্তন স্কুল দেহসম্তোগেব জগৎ থেকে ভাবের 
জগতে উপনীত হওয়ার বিবর্তন । বূপ আম্বাদনের পূৃর্থিবী থেকে অক্ধপ তাবের 
সীমায় রূপাস্তবিত হওয়া । 
প্রথমত কবি প্রত্যক্ষ ইন্দ্ি়-ভোগাম্বাদনের দ্ষ্টিতেই তার চাঁরিদিকের বহমান 
সজীব পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছেন, তাই বড় চত্তীদাসের মতই কবির কল্পনা, মনন ও 
দৃষ্টি বস্্রকে আশ্রয় করেই পরিপুষ্টি লাভ কযেছে, এবং এই বস্ত-জগৎই কবিব 
স্ট্টিচঞ্চল মন ও ভাষার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এক্ষেত্রে কবি-কর্মের 
পক্ষে যা অপরিহার্ধ, যথা, তার ব্যাপক জীবনবোধ, সজীব সজাগ দ্বষি, স্থির শিভূ্ল 
বিষয়-চেতন| এবং প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, সমজই তীর 
মনোলপগৎকে আলোকিত করেছে। তাই কবির পক্ষে বিভিন্ন বন্তকে একত্র সংগ্রধিত 
কবে এবং পরস্পরকে সম্পকিত করে মাল! গাথা! সম্ভব হয়েছে । দষ্টান্তস্বরূপ, 
পল্পববাজ চরণ-জ্গ সোভিও 
গতি গজবাজক ভানে। 
কনক-কর্দলি পর সিংহ সমারল 
তাপবর মেরু সমানে ॥ 
মের উপব ছুই কমল ফুলায়ল 
নাল বিনা কচি পাঈ। 
মনিময় হার ধার বহু স্থরসবি 
তে নাহি কমল স্থখাঈ ॥ 
অধরু বিশ্ব সন দসন দাড়িম-বিজ্ 
রৰি সসি উগথিক পাসে। 
বাহু দ্র বস নিয়রে] না আবথি 
তৈ নহি করথি গধাসে ॥ 
লারজ নয়ন বয়ন পুনি সারঙগ 
সারক্স তন্ন সম্বাধানে। 


১৫৮ মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে মধাহগ 


সারুজ উপর উগল দস সারজ 
কেলি করি মধুপানে ॥ (৬২ নং পদ) 


॥ পদহগলে পল্পবরাজ (কমল) শোভ। পাচ্ছে, চলন গজেন্দরের স্তায়, দ্বর্ণকদলীর 
(উরুর) উপর সিংহ (অর্থাৎ সিংহের মত কটি) তার উপর মেরুর 
(বক্ষঃদেশ) সমান। বক্ষঃদেশের উপর দুটো পদ্ম ফুটেছে, নাল ছাড়াও 
তা শোভ। পায়। গঙ্গার ধারার ন্তার মণিষয় হার বইছে, তাই পদ্ম শুকোয় না। 
ঠেট বিশ্বসদ্বশ, দাড়ি বীজের মত দশন, রবি (সিন্দুরের টিপ?) শশী (মুখ ) 
পাশাপাশি উদ্দিত হয়েছে। বাহু (কেশ) দুরে আছে, কাছে আসে না) 
তাই গ্রাস করে না। (তার) বচন কোকিপের (কোকিলের শ্বরের ন্তায় 
মধু ), নয়ন হুবিণের) তার সন্ধানে (কটাক্ষে) মদন। কপালে দশটি ভ্রমর 
(€্র্ণকৃস্তল ?) ক্রীড়চ্ছলে মধপান করছে। ] কবি রাধার এই রূপ বর্ণনার 
চিত্রে বহু সুত্র থেকে অনুপম হ্থায়গ্রাহী সম্পদ আহবণ করেছেন, এবং বড় 
চণ্ডীদাসের রাধার মত সে ইন্ত্রপুরীতেও দুর্লভ ন1] হলেও এর সম্পর্কে কুষ্ণকে 
বলতে হচ্ছে যে প্রয়াগে একশ? যজ্ঞ উদ্যাপন করলে তবে এইরূপ রাধা পাত 
করা যায় (৩৪ নং পদঃ সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)। অন্টান্ত স্থানেও রাধার 
যে চিত্র আক হয়েছে, তাও অত্যন্ত বন্ত-নিষ্ঠ এবং ভোগের, কামনার, এসে 
সপ্ীবিত। এই কামনা যে একান্তই পাধিব তা বলাই বাহুল্য । কিন্তু 
কবি বাধার বয়ঃসদ্ধি বর্ণনায় অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন , সৃষ্টিশীল জীবনের 
গতি-চাঞ্চল্য, এবং উদ্ছেল প্রেরণা এখানে চলচ্চিত্রের স্তায় কবিমানসে ধর! পড়েছে 
এবং তার স্থন্টিতে এনে দিয়েছে অসাধারণ নৈপুণ্য । হৃদয় তার উদ্ছেল হয়েছে রস- 
পিপাসার আকুতিতে, সে আকুতি ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছে পাধিব লাভের কণায় 
কণায়; এবং তা-ই তিনি আবিষফার করেছেন রাধার চলন-ভঙ্গীতে, তা দেহের 
গতি-ছন্দে। এ যেতাবর কামনারই অভিব্যক্তি । যথা, 


খনে খনে নয়ন কোন অস্থসরঈ । 
খনে খনে বসনধূলি তনু ভরঈ॥ 
ধনে খনে দসন ছট। ছুট হাস। 
খনে খনে অধর আগে করু বাস ॥ 
চউকি চলএ থনে খনে চল্‌ মন্দ। 
মনযথ-পাঠ পহিল অহণক্ধ ॥ 


বড় চণ্তাদাস ও বিস্তাপতি ১৫৯ 


ছিরদয়-মকুল হেরি হেরি ঘোর। 
থনে আচর দএ খনে হোয় ভোর ॥ ইত্যাদি (৫৪ নং পদ) 

[ ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অন্গুলরণ করে, কখন কখন বস্ত্র ধুলায় লোটায় এবং 
দেহে ধূলি মাখায় । ক্ষণে ক্ষণে হেসে দশনের ছটা মৃক্ত করে, ক্ষণে মুখে কাপড় 
দেয়। ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়ে ধীরে ধীরে চলে । (ইহা) মম্মথপাঠের প্রথম পাঠ। 
হৃদয়ের মুকুল (পয়োধর ) একটু একটু দেখে ক্ষণে আচলে ঢাকে ক্ষণে ভুলে যায়। 
ইত্যাদি ] অনুরূপ বছু চিত্র এই অংশে বয়েছে। মানব সমাজের বাইরে এবং 
চারিদিক ঘিরে যে প্রারুতিক জগৎ বিস্তৃত বয়েছে, যেখানে আপনা থেকেই স্থির 
লীলা চলেছে, সেই সহজ স্থষ্টির প্রেরণায় রাধা চঞ্চল হয়ে উঠেছে । সেই চিত্ব 
বসস্তের আহ্বান এসেছে তার অন্তরে, অঙ্গে । তার চলনবলন-ভঙ্গীতে সেই 
চাঞ্চলাই মূর্ত হয়ে উঠেছে । আর কবি বিস্ময়াবিষ্ট চোখে সেই লীলার স্বাদ গ্রহণ 
করেছেন। কি অপরূপ অদ্ভূত আনন্দে গড়া মাস্থষের দেহ, বিশেষ করে বয়ঃসদ্ধিক্ষণে 
উপনীত নারী-দেহ ; কি অনাস্বাদিতপূর্ব রসে তা সিঞ্চিত; কি অজানা ইংগিতে 
তা রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কবির সৌন্দর্য ও মাধূর্য-লিপ্স ,মন অরুপণভাবে সেই 
রস পান করেছে, এবং পুনরায় তা স্থাষ্টি করেছে । এই আনন্দ যেন আপন1£থেকেই 
ফুটে উঠেছে, ফুটে ওঠাই এর ধর্ম ॥ কিন্তু তেমনি ক্ষয় পেয়ে যাওয়াটা! তার লক্ষ্য 
নয়। সে অন্তক্ষণ তারই মত বিহবল অঙ্গ-আননোর সঙ্গে মিলিত হতে চায়, এবং 
মিলিত হয়ে নতুন আনন্দকে স্থত্টি করতে চায়। ইহাই স্যর ধর্ম, প্রাণের ধর্ম | 
কবি তা অন্তর করেছেন, এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপনীত বাধ! ও রুষ্ণকেও তিনি সেই 
সৃষ্টির আবেগে চঞ্চল প্রেমিক-প্রেমিকা রূপেই চিত্রিত করেছেন । আনন্দ আনন্দের 
সন্ধানে ব্যাকুল ; কেননা, “সৌন্দর্য সখ সম্ভোগের...তরঙ্গলীলা"র ( রবীন্দ্রনাথ ) 
তাদের নেচে উঠতে হবে কৃষ্টিরই একাতস্ত প্রয়োজনে । রাধারুফে। রূপাদ্িত এই 
্টি-চাঞ্চলা ঘে জীবন পরিবেশের স্থষ্টিকর্মেরই প্রতিরূপ বা একটা অঙ্গ তা বলা 
নিশ্রয়োজন। 

স্বাভাবিক প্রাণধর্মের অভিব্যক্তি রূপে এই প্রেম পরিকল্পিত হয়েছে বলে কবির 
ইিতে বাধা ও কৃষ্ণ সম্পূর্ণ মানবী ও মানব। রাধা ও রুষের পরিবর্তে সেখানে যে 
কোন নাম বসানো! যেতে পারে, এবং তাতে এই প্রেমলীলার কোন রূপাস্তরই 
সাধিত হবে না, বা এর কোন বৈশিষ্টাই কু হবে না । কবি হ্বয়ং বাধা ও কুষের 
রূপ বর্ণনায় এবং প্রেমের মধ্যে কোন অলৌকিক তত্বের সন্ধান করেননি অথবা 
কোন ইংগিতও করেননি । নিতান্ত স্থল বাস্তব দৃ্টতেই তা দেখেছেন ; বিশেষত 


১৬৪ মানবধর্ম ও বাংল কাব্যে মধ্যহ্গ 


কবি নিজে যেখানে বাধাকে 'বুবতী* “বরনাবী 'নাগৰী" ইত্যাদি এবং কৃষ্জকে “নাগর” 
বলে সঙ্থোধন করতে বিন্ভৃমান্রও দ্বিধাবোধ করেননি । তার কাছে এর! মানৰ 
মানবী, এবং তার্দের প্রেম পাখিব সম্পদ । শ্রীস্রীপদকরতরু সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় 
প্রসঙ্গত বলেছেন, “বিদ্যাপতির মৈধিল কাব্যে আদিরসের বর্ণনায় ঘে স্বাভাবিকতা, 
আন্তরিকতা ও রূসতন্ময়তা দেখা যায়- জয়দেবের অস্বর কাব্যেও ইহ] ভুর্মাভ।”* কিন্তু 
এই বর্ণনার আবেদন প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়ের স্বখম্পর্শের নিকট এবং তার সার্থকতাও 
দেহ-নির্ভব | প্রসংগত রাধা-কৃষ্ণের মিলনাস্তক ও ভাবোল্লাস অংশের বিভিন্ন পদের 
উল্লেখ করা যেতে পারে। মিলনের কোন কোন চিত্র এত বেশী রকমের বাস্তব ও 
দেহসবন্থ যে, আধুনিক পাঠক ন্যায়সঙ্গতভাবেই কচির প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। 
সে সব পদ থেকে উদ্ধাতি না দিয়ে অন্য পদ থেকে কবির মনোভাবের পরিচয় দেওয়া 
যেতে পাবে ॥। যথা 

জীবন চাহি জৌবন বড় রঙ্গ । 

তবে জৌবন জব শ্্পৃকখ-সজ ॥ 

ম্বপুকুখ-প্রেম কবছ নহি ছ।ড়। 

দিনে দিনে চনাকলা সম বাঢ় ॥ 

তুঙ্থ জৈসে রসবাত কানু বসকন্দ। 

বড় পৃনে রসবতী মিলে রসবস্ত ॥ 

তুহ্ু' জদি কহসি করিএ অনুসঙ্গ । 

চৌরি পিরীতি হএ লাখ গুণ বঙ্গ ॥ ঈত্যাদি (৮২ নং পদ) 

[ জীবনের চেয়ে যৌবনের রঙ্গ বেশী; সুপুকসের সঙ্গ হলে সোঁবন সার্থক! 
সুপুরুষের প্রেম কখনও ছেড়ে যায় না, চন্দ্রক্গার মত ও৩ধল বাড়তে থাকে। 
তুমিও ঘেযন রূসবতী, কৃষ্ণও ( তেমনি ) এসের আধার, বড় পুণে ঝসিক'রসবতীর 
মিলন হয়। তুমি ঘি বল ( তাহলে তাহার নিকট তোমাণ কথ?) উত্থাপন করি, 
গুপ্ত প্রেমে লক্ষগুণ রঙ্গ হয়। ] 

প্রথম মিলনের পর রাধাব জবানিতে একটি পর্দে আছে, 

প্রথম সমাগম কে নাহি জান। 

সম কএ তৌলল প্রেম পরান ॥ 

কসল কসউটা ন ভেল মলান। 

বিন্ু হুতবহে ভেল বারহ বান॥ 
7 জভ্রীপদক্গতর', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৭, 
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বিকলএ গেলি রতন অমোল। 

চিহ্নিবহু বণিকে ঘটাঁওল মোল ৷ 

স্থলভ ভেল সখি ন রহএ ভাব । 

কচ কনক লএ গীথ গমার॥ 

ভনই বিদ্ভাপতি অসম্য় বানি। 

লাভ লাই গেলা মুল ভেল হানি॥ ( ১৯৭ নং পদ) 

[ প্রথম মিলনের (রূপ) কে না জান? প্রেম (ও) প্রাণ সমভাবে ওজন 
করল। করিপাথরে কষেও মলিন হলে না, বিনা আগুনে বারগুণ মূলা বুদ্ধি পেল। 
অমূল্য রত্ব বিক্রী করতে গিয়েছিলাম, বণিক ( রুষণ ) চিহ্ন € রতিচিহ্ধ) দিয়ে মূল্য 
কমিয়ে দিল। হে সখি" দাম কমল, স্থলভ হলাম ; মুখ কাচ ও সোনা নিয়ে (মালা) 
গাথে। বি্যাপতি হৃঃলময়ের কথা বলছে, লাভের জন্ত গেলাম, দামও কমে 
গেল । ] 

এক পদের ভাবটা ঠালক1, তবল। “অভিসার”, “বসন্ত”, “বিরহ? এবং “ভাবো- 
লাস” অংশের কতকগু:ল পদ ছাঁড়। বিষ্যাপতিতে রসঘন নিবিড় ভাবের স্বাক্ষর কম। 
কবি বকিগন্ত গীবনে বাজ শবসিংহের সভ?কবি ছিলেন ; পাঁজা ও বাজমহ্ষী 
ল[ছম' .. বীর অগচ্চ তিনে পাছি করেছি'লিন এবং সম্ভবত তাদের মনেরুগ্জনের 
জন্তই হবু দিক পদ 7৮5 হয়েছিল । বাজশ্রাসাদের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া 
ও ক'5বে ধ খুব মি বা ৮ ণেরু না হগুয়াই স্বাভাবিক, এবং বাজপ্রাসাদের 
আবহওয়ায কবি বিশেম্বভাবেহ প্রভাবিজ হয়েছিলেন, তা কল্পনা করাও অসঙ্গত 
নয়। না ।-বুষ। মলনের যে সব চিত্রে শালিনতা রক্ষিত হয়নি অথবা যে সব পদের 
ভংবসনপদ অ হ্যন্ত ত্গ, সেসব পদ রাজপ্রালাদকে সম্থথে রেখে বুচিত হয়েছিল কি 
নাঁ তাও বিচাধ। বাঁজপ্রাসাদের প্রভাবেই হোক, অথবা কবিধ মনোভূমির 
বৈশিষ্টের জনাই হেখক, তার দি যে ইন্দিয়সথথম্পর্শের প্রতি, একাস্ত পািব 
তোগাস্বাদের প্রাত সবিশেষ আরুষ্ট ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাই স্থৃতীব্র 
বেধনা-অস্কভূতি এবং শুন্যতার মধ্যেও ভোগের আকাঙ্ক্ষা উকি দেয়, মন সৌন্দর্য- 
সস্ভেগের আনন্দে নৃত্য করে 'উঠতে চায়। বিষ্ভাপতির পক্ষে বাস্তব ইঞ্জিয়গ্রাহ 
পৃথিবীর আকর্ষণ বিস্মৃত হওয়া একাস্তই কঠিন। 

বড়ু চত্তীদদাসেঘ্ মত বিচ্যাপতিও সাধারণ জীবনের কথা ও চিত্র অবস্বলন কষে 
চিভ্রের আশ্রয়ে ভাব প্রকাশ করেছেন, এবং অনেক পদে সম্পুর্ণ প্রাকৃত পরিবেশের 
মধ্যে বাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে সংস্থাপন করেছেন। ফলে, তা অস্বাভাবিক 
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লসজীবত1 অর্জন করেছে। উণ্তীদাসের মত তিনিও সমাজ-প্রবাহের মধ্যে বসবাস 
করেছেন, এবং তাই তার কল্পনাও ৰাস্তবের কোন না কোন অঙ্কে অবলম্বন করে 
বিকাশ লাভ করেছে। এ সম্পর্কে বিস্তাত আলোচন। অপ্রয়োজনীয় ; ছু”একটি 
উদ্দাহরণ থেকেই বাস্তব জীবনের সহিত কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের উল্লেখ করা ফেতে 
পারে।' কৌতুক" অংশের একটি পদে আছে, 
কউড়ি পাঠাওলে পাব নাহি ঘোব। 
ঘীব উধার ক্াগ মতি ভোর ॥ 
বাস না পাবএ মাগ উপাতি। 
লোভক রাশি পুরু থিক জাতি ॥ 
কি কহুব আজ কি কৌতুক ভেল। 
অপদদহি কাহক গৌরব গেল ॥ 
আওল বইসল পাব পোআর। 
সেজক কহিনী পুছএ বিচার ॥ 
ওছাওন খড়তরি পলিআ চাহ। 
আওর কহব কত অহিবিনি-নাছ॥ ইত্যাদি (২১৮ নং পদ) 
[ দম পাঠালে ঘো'ল পায়না, মুর্খ ঘি ধার চায়। থাকবার জায়গা পায়না, 
খাবার জিনিস চায়; পৃকষরা লোভের রাশি। কি বলব আজকে কি বঙ্গ হলো? 
অস্থানে কৃষ্ণের গর্ব গেল। এলে, বসাব জন্য বিচালি পায়, বিছানার কথা! জিগ্যেস 
করে। বিছানা (যার) জীর্ণ মাদুর, ( সে) পালক্ক চায়; গোয়ালিনী পতির কথা 
কি বলব? ] 
লদ্থু ভাবপ্রকাশের দিক থেকে এ পদ সরস। এমনি বর্ণনা অথবা “পীন পয়োধর 
গোরা। উলটল কনক কটোরা ॥ (স্থল পয়োধর যেন উপৃর-কবু! সোনার বাটির 
সত), ইত্যাদি ধরনের উপমা! রাজ-সভার কবিই ব্যবহার করেছেন, এবং প্রসঙ্গত 
তার সজীব ও ব্যাপক কবিদৃষির পরিচয় দিয়েছেন। তীর পাণ্ডিত্যের ছাপ পড়েছে 
ফে সব পদে, সেখানে প্রায়ই বচনা হ্ৃদয়হীন হয়ে পড়েছে; কিন্তু পাত্তিত্যের স্পর্শ 
বিমুক্ত হয়ে কৰি যখন বহমান জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তখনই যেন 
পদের অন্তনিহিত সত রুূপাস্তরিত হয়ে গেছে। বুগভাবধারাটাই ছিল এমনি ; 
্কতের এবং সংস্কত-আশ্রয়ী পণ্ডিত সমাজের ৰিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে লৌকিক ভাব! 
ও ধার্ণাকল্পন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বসেবু ক্ষেন্জে এবং ভাবজীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করছিল। পাগ্ডত্যের গুুতার বাচনভঙ্গীর প্রতিবাদে নদীর জলধারার মত গতিশীল 


ডু চণ্ীদাস ও বিস্যাপতি ১৬৩ 


লৌকিক ভাষা নিজেকে স্থট্টি করছিল। তাই বিস্তাপতি সংন্কৃতে পণ্ডিত হলেও তার 
কোন সংস্কৃত গ্রস্থ তাকে অমর করেনি। মুষ্টিমেয় অনুসন্ধিৎস্থ ছাড়া তার সংস্কৃত 
রচনার সংবাদও কেউ বড় একটা রাখেন না । 
বড় চতীদাসের রাধার ন্যায় বিষ্তাপতির রাধা কুলচেতনায় কাতর নয়। 
5ত্তীদদাসের বাংল! সমাজ এবং বিদ্যাপতির মৈথিল সমাজ (বিশেষত বাজপ্রাসাদের 
আবহাওয়া) ভিন্ন ছিল বলেই সম্ভবত এই প্রভেদ। কিন্তু বিদ্যাপতির বাধার 
কুলভয় যে একেবারেই নেই, তা নয়। 'অভিসাবে'র একটি পদে আছে, 
অগমনে প্রেম গতানে কুল জাএত 
চিন্তা পঙ্ক লাগলি করিনী 
মঞ্জে অবল। দস দিস ভমি ঝাখণ্ড 
জানি ব্যাধ ভবে ভীকু হবিণী ॥ ইত্যাদি (২৭৯ নং পদ ) 
[ না গেলে প্রেম যায়, গেলে কুল যায়, হস্তিণী চিন্তা-পঙ্কে নিমজ্জিত হলো! । 
আমি অবলা, ব্যাধের ভয়ে ভীকু হবিণীর মত দশদিকে ঘরে বেড়াচ্ছি। ) 
অভিসারের আরও একটি চিন্তর এইরূপ, 
বিহি যোব বড় মন্দা উগি জু জাএ চন্দা 
স্থৃতি উঠি গগন নিহার। 
প্থনহু পথিক সঙ্কা পয় পয় ধএ পঙ্ব 
কি করতি ও নব তরুণী । 
চলএ চাহ ধনসি পুন পড় খসি খাঁস 
জালক ছেকলি হরিণী ॥ 


বিষ্াপতি ভন কি করত গুরুজন 
শীর্দ নিরূপন লাগী। 

নয়ন নীর ভরি ধীর ঝাপাবএ 
রুয়নি গমাবএ জাগী ॥ (২৮০ নং পদ) 

[ বিধাতা আমার বড়ই বাম, পাছে চাদ উদয় হয়, তাই শুতে যেয়েও উঠে 
বার বার আকাশের দিকে তাকায় | পথে পথিকের শঙ্কা ( অর্থাৎ পথে কারও সঙ্গে 
দেখ। হয়ে যেতে পারে), পদে পদে পাক ধৰরে (বিপদ্াশঙ্ক1); নবযুবতী কি 
করবে? ভ্রত চলতে চায়, (কিন্তু) পুনরায় খনে খসে পড়ে, যেন জালে বাধা 
হরিণী।......বিষ্ভাপতি বলছে, কি কররে, গুরুজন নিস্িত কিনা তা নিরূপণ করার 


১৬৪ মানবধর্ষ ও বাংলা কাব্যে মধ্যহৃগ 


জন্য অশ্রঝব] মুখ কাপড়ে ঢেকে জেগে রাত্রি কাটায়। ] 
এইসব এবং অনুরূপ চিত্র থেকে মনে হয় যে, মিথিলার আকাশেও হৃদয়ের সহজ- 
স্ববভাবিক অভিব্যক্তির পথ রোধ করে দাড়িয়েছিল সমাজধর্ম, কুলধর্ম। সেখানেও 
প্রেমাম্পদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বিদ্ব অনেক, গ্রতিবন্ধক অনেক । কিন্তু বিশ্ন অনেক 
হ'লেও প্রেমের ধর্মই এই ষে, এ সীমার বন্ধন, সমাজ ধর্মের শান মানে না। বন্ধন 
এবং শাসন অতিক্রম করেই তার পুর্ণতা। বিদ্যাপতির রাধাও এই পুর্ণতার 
প্রত্যাশী ; স্থতর।ং প্রেমের প্রতিকূল যে সমাজ-ধর্ম বা সামাজিক আচার, রাধা তার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে জানে, তার রক্তচক্ষকে উপেক্ষা করতে জানে, এবং তার 
সীমা লঙ্ঘন করে প্রেমাম্পদের স্পর্শে নিজের জীবনকে ্ষ্টি করতে জানে। দত 
রাধাকে বলছে, 
ধনি ধনি চল্‌ অভিসার । 
স্থভ দিন আজ বাঁজপন মনমথ 
পাঁওব কি বীতি বিথার ! 
গুঞ্জন নয়ন অন্ধ করি আগুল 
বাধব তিমির বিসেখ । 
ভুঅ উর ফুরত বাম কুচ লোচন 
বহু মঙ্গল করি লেখ | 
কুলবতি ধরম করম ভয় অব সব 
গুরু মন্দির চলু রাখি । 
প্রিয়তম সঙ্গ রঙ্গ করু চিরদিন 
ফলত মনোরথ সাখি ॥ ইত্যাদি (২৩৮ নং পদ) 


[ ধশি, অভিলারে চল) মন্সথের আজ শুভদ্দিন বীতি বিস্তার করে পাবে, 
গুরুজনের চোখ অদ্ধ করে বন্ধু বিশেষ জাধারে এলো; তোর বাম উক, কুচ, চোখ 
স্পন্দিত হচ্ছে, অতান্ত শুভ চিহ্ন বলে জানবি। কুলবতী সমস্ত ধর্ম কর্ম ভয় গুরু- 
মন্দিরে (গুরুজনের মন্দিরে 8 রেখে চল ; চিরকাল প্রিয়তমের সঙ্গে রুঙ্গ কর) 
(তোমার ) মনস্কামনা-বৃক্ষ সফল হোক। |! 

স্থুতরাং বাধ] ধর্ম কর্ম ভয় পরিত্যাগ করে প্রিক্বতমের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে । 
পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বিছ্যাঁপতি রাঁধাকে বাস্তব সমাজে বিচরণশীল মানবী 
রূপেই চিত্রিত করেছেন ॥ স্দয়স্ধর্মের সজে সমাজ-ধর্মের যখন বিরোধ দেখা দিয়েছে 
তখন তিনি হৃদয়ের ধর্ধকে অস্বীকার করে সমাজ-ধর্মের নিকট নজি স্বীকার করছেন 


বড়ু চত্তীদান ও বিদ্যাঁপতি ১৬৫ 


না। বরং সমাজ ধর্ষকেই অস্বীকার করে, এবং ভাবু বিধিদ্ধনকে লঙ্ঘন ও অতিক্রম 
করে তিনি হ্বায়-ধর্ষের প্রয়োজনে সমাজকেই নতুনভাবে সৃষ্টি করার কর্মে অগ্রসর 
হয়ে গিয়েছেন। জীবন, বাচার ধর্ম, যেন সগৌরৰে নিজেকে ঘোষণা করছে। 
সমাজ-ধর্ষের বিরুদ্ধে কবির এই ভাব-বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া না হয়ে পাবে না। 
বিশেষ করে বাধা যেখানে মানবী, সেখানে বাস্তব সমাজের অস্ততুক্ত যেকোন 
মানবীই বাধা-অন্থস্থত আচরণ অন্থুকরণ কপতে পারে। আর বাধার স্থলে যে 
কোন মানবীকে বসালে সমস্যাটা বাস্তব ও সত্য রূপ পরিগ্রহ করে, এবং তাবু 
সমাধানটাও নিশ্চিত সত্য ভবিষাতের ইঙ্গিত দেয় । কবি সচেতনভাবেই এ কয়েকটি 
পাইন লিখে থাকুন, অথবা কোন উদ্দেশ্টে অনু প্রাণিত না হয়েই লিখে থাকুন, অথবা 
পুবগামী কবিদেএ লেখন-ভঙ্গী অস্থকরণ করে কুল-প্রসঙ্গ কাব্যে উত্থাপন করুন, তার 
অন্র-গোপন রহস্ত যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, তার রচনার মাধ্যমে যে প্রচলিত 
বিধিব্যবস্থািঝ বিরুদ্ধে একট! প্রতিবাদ ব্যঞ্চনা লাভ করেছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। 
এবং এইব্প মানপভঙ্গী প্রকাশের ভেতর দিয়ে জীবনের প্রতি যেন একট! নবীন দ্ৃষ্টি- 
ভঙগীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেন একট] নতুন মানবিক স্বাদ লাভ হয়। 

কিন্তু এই অভিসার, এই প্রতিবাদ কেন? সমাজ-ধর্মকে কাকি দিয়ে এই 
আভিপারে যাত্রা করা কেন? না, স্প্ির আশাঘ দেহে যে আনন্দ মূর্ত হয়ে উঠেছে, 
প্রমাম্পদের স্পর্শে সেই আনন্দকে তার সার্থক পরিণতিতে শিয়ে যেতে হবে। 
জীবন নতুন জীবনকে, আনন্দ নতুন আনন্দকে স্থ্টি করে যাবে, তবেই তো তাব 
সার্থকতা । প্রেম থেকে প্রেমে, আনন্দ থেকে আনন্দে পরিণতি লাভ করেই 
জীবন পর্ণ। হ্ষ্টির প্রেরণায়ই জীবন মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে) কিন্তু স্থট্টিৰ এই 
আকৃতির সম্মাননা! তো সমাজ-ধর্ষের কাছে নেই; বিমল মুক্ত সৃষ্টির স্বীকৃতি তো! 
এখানে নেই! তাই সমাজের সহিত সংঘাত অশিবাধ হয়ে পড়ে ; মনের আকাজ্া 
চরিতার্থ হয় না, জীবনকে বিকশিত করার অবক1শ মেলে শা, প্রেমাম্পদের সঙ্গে 
স্থচ্ছন্দে বিহাবু কর! যায় না, এবং স্থির ককণ আকৃতি কেঁদে কেঁদে আপনাকে 
নিঃশেষ করে দেয়) না-পাওয়ার বেদনায় জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। না- 
গাওয়ার ছুঃখ কি, তা আমরা বড়, চত্তীদাসের আলোচন।য় দেখোছ ; সেই 
অপরিসীম ছুঃখবেদনাই অপরূপ মাধুধে বিদ্তাপতিতেও অভিবাক্ত হয়েছে । ববীন্র- 
নাথের একটি গানে আছে, “ভালবেসে দুখ সেও হৃখ, সখ নাই আপনাতে * মন 
দ1ও দাও, সথি, দ19 পরের হাতে । স্থিত সম্ভ!বনাহীন জীবনেও সুখ নেই, 
পরিতৃপ্ধি নেই, সন্তোষ নেই, বাইরের চাঁকচিক্য তাতে যতই ন1 থাক, পূর্ণতার 


১৬৬ মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে মধ্যযুগ 


আশ! যে জীবনে নেই, সে জীবন তাই অর্থহীন। রাধার স্বীয় এখ্বর্ধ যতই 
কেন না থাক, তীর নিঃসঙ্গ একল! জীবনে কোন পূর্ণতা নেই, মাধুর্য নেই ; কেননা, 
রুষ্ণের ম্পর্শেই তার সৃষ্টির আকুতি সার্থকতা লাভ করতে পারে। তাই এই পুর্ণতার 
আধার কৃষ্ণ যখন দ্ববে চলে গিয়েছে, অথবা] তার সঙ্গে মিলনে যখন প্রবল অস্তযায়, 
তখন মনে হয়, 

নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস। 

সখ গেও পিয়৷ সঙ্গ দুখ হম পাস ॥ (৬৬৯ নং পদ) 

[ (যেদিন কৃষ্ণ চলে গিয়েছে, সেদিন থেকে আমার ) চোখের ত্বুম মুখের হাঁসি 
এবং স্থখ প্রিয়তমের সঙ্গে চলে গিয়েছে, এবং ( সমস্ত ) ছুংখ আমার কাছে । পড়ে 
রয়েছে )। | 

আরও মনে হচ্ছে যে সবই শূন্য; 

স্থন ভেল মন্দির স্থন ভেল নগবী। 
স্থন ভেল দস দিস স্থন ভেল গগরী ॥ (৬৩১ নং পদ) 

এই বিরাট শুন্ততার অশেষ দুঃখ ও বেদনা নিয়ে “একিল মন্দিরে হাম পিয়া 
মধুপুর” (শীশ্রীপদকল্পতরুর ১৭৬২ নং পদ)) এই যে শুন্য মন্দিরে একলা বসে 
থাকা, তাতে পরিতৃপ্থি নেই, আনন্দ নেই ॥ মনে কামনার দীপ নিরস্তর জলছে, 
হওয়ার আশায় মন উদ্বেলিত হয়ে উঠছে, কিন্তু হওয়ার পথে, স্ষ্টির পথে প্রবল 
বিস্ি। এই বিস্রকে সহজে অতিক্রম কর! যায় না বলেই তো দুঃখ । ছুঃখ থেকেই 
জীবনের আনন্দ বিলুপ্ত হয়, বাঁচার দ্বাদ থাকে না, বিষয়ে অনাসক্তি আসে, এবং 
জীবন বিসর্জনের বৈরাগ্য দেখা দেয়॥ কিন্তু এই ছুঃখই কি শেষ কথা? এই 
নিরানন্দই কি জীবনের একমাত্র অবলম্বন? এই মৃত্যুই কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে 
যথেষ্ট? কবি বলছেন, ন1 কোনটাই জীবনের শেষ কথা নয়। দুঃখ আছে সত্য, 
নিরানন্দ আছে সত্য, হতাশাও আছে, কিন্ত অসংখ্য পদের ভনিতায় কবি স্থির 
বিশ্বাসে আশ্বাস দিচ্ছেন যে এসব দু'দিনের, প্রিয়-বিচ্ছেদ অল্প কিছুদিনের । এই 
মেঘ কাটবেই কাটবে, আর মেঘের আড়ালেই তো হ্ূর্ধ লুকিয়ে থাকে] তাই 
বিষ্যাপতির বাধা, এবং কৰি স্বয়ং সীমাহীন ছুঃখ-বিবহের মধ্যেও স্তর প্রতি 
মিলনের পৃর্ণতার প্রতি বিশ্বাস হারাননি। এই বিশ্বাস হারালে জীবনের প্রতিই 
বিশ্বাস হারাতে হয়। স্থতরাং যদিও “নর খোয়াওলু" দিবস লিখি লিখি, নয়ন 
অন্ধাওলু" পিয়াপথ পেখি' তথাপি ধৈর্য ধরতে হবে, অটল বিশ্বাসে স্থির শুভলগনের 
জন্য অপেক্ষা করতে হবে। একটি চমৎকার পদে কবি বলছেন, 


বড় চণ্তাদ্দাস ও বিস্তাপতি ১৬ 


এখন-তখন করি দিবস গমাওল 

দিবস-দিবস করি যাসা। 
মাস মাস করি বরস গমাওল 

ছোড়লু' জীবন আসা ॥ 
বরস বরস করি সময় গমাওল 

খোয়ালু কাগ্ছক আসে। 
হিমকর-কিরন নলিনি পদি জারব 

কি করক মাধব-মাসে ॥ 

অঙ্কুর তপন-তাপ জি জারব 

কিকরক বারিদ মেহে। 
ইহ নবজৌবন বিরহ গমাওল 

কি করব সে পিয়া নেছে॥ 
ভনই বিদ্ঠাপতি স্থন বর জৌবতি 

অব নহি হোই নিরাসে। 
সে ব্রজনন্দন হদয়-অনন্দন 

ঝটিত মিলই তৃঅ পাসে ॥ (৭২৯ নং পদ) 

[ (সে আসবে আশায়) এখন তখন করে দিন কাটালাম; দিন দিন করে 
মাস গেল, মাস মাস করে বছর পাব হয়ে গেল, জীবনের আশা ত্যাগ করেছি। 
বছর বছর করে সময় কেটে গেল, রুষ্ণের আশা পরিত্যাগ করেছি । চন্দ্রকিরণ ঘদি 
পন্মকে জালিয়ে দেয়, তাহলে বৈশাখ মাস এসে কি করবে? বোদের তাপে যদি 
অঙ্কুর পুড়ে যায়, তো জলবর্ধা মেঘ এসে কি করবে? এই নব যৌবন বিরহে 
কাটালাম, (এর পর) প্রিয়তষের ভালবাসায় কি হবে? বিগ্ভাপতি বলছে, 
হনারী যুবতী শোন, নিরাশ হয়ো না; সেই হৃদয় আনন্দকারী ব্রজনন্দন শীঘ্রই 
তোমার নিকট আসবে । ] 

এই প্রতীক্ষা নিশ্ষল অথব! নিরর্থক নয়। কারণ, এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা, প্রচেষ্টার 
পরেই পর্ণতার সাক্ষাৎ মেলে। বনু ত্যাগ, বনু দুঃখ এবং বনু বাধাৰিপত্ধি 
উত্তীর্ণ হয়েই প্রেমাম্পদের সঙ্গে মিলিত হওয়া যায় ; জীবনে কল্যাপত্বরূপের সাক্ষাৎ 
লাভ হয়, এবং সৃষ্টির নতৃন অঙ্কুর বিকশিত হয়। স্থতরাং হৃহ্রি-ধর্মের প্রতি অবিচল 
বিশ্বাস দেখে স্থির নিশ্চিতভাবে সম্থখের পানে অগ্রসর ছতে হবে। আর অগ্রসর 
হতে হতে যখন হ্যায়ের আকাজ্ষার বস্ত হাতে ধর! দেবে, তখন নিমেষে বু বছরের 


১৬৮ মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে মধ্যযুগ 


সহম্র দুঃখ গ্লানি ব্যর্থতা উত্তীণ হওয়া যাবে। প্রথম জীবনের না-পাওয়ার অশ্রু 
পাওয়ার অক্ষয় হালিতে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবে । এই পুর্ণতাঁর স্তরে উপনীত হয়ে 
কবি বলছেন, 

দীরুন বসন্ত জত ছুখ দেল। 

হরিমৃখ হেরইতে সব দুর গেল ॥ 

জতন্ু' আছিল মোর হৃদয়ক সাধ । 

সে সব পরল হরি পরসাদ ॥ 

কি কহৰ বে সখি আত্তৃক আনন্দ ওর । 

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ ইত্যাদি (৮১১নং পদ ) 

[ দারুণ বসম্ত যত দুঃখ দিয়েছে, হরিমুখ দর্শনে তা সমস্তই অপনীত হয়েছে। 
আমার হদয়ের যত সাধ ছিল, হরির প্রসাদে সমস্ত পবিপুর্ণ হয়েছে । হে সখি, 
আজকের আনন্দের সীমার কথ! কি বলব ( অর্থাৎ আজকের আনন্দের সীমা নেই ), 
দীর্ঘকাল পরে মাধব আমার গৃহে এসেছেন । ] 

প্রেমাম্পদের সঙজে মিলনে জীবন সার্থক হয়েছে; সৃষ্টির আনন্দ এবার সহ 
পল্পবে নিজেকে গ্রকাশ করবে । এই পুর্ণতার আলোক নানাভাবেই তাব প্রভাৰ 
বিস্তার করবে। রাধার জীবনের সতত! বূপাস্তরিত হয়ে যাবে, নতুন চোখে, নতুন 
আলো।কে সে নিজের দিকে তাকাবে, এবং পরিদ্বশ্টমান পৃথিবীকেও সে নতুনভাবেই 
জানবে ; চারিদ্দিকের প্রবহমান জীবনের সঙ্গে নতুন সম্পর্কে নতুন বন্ধনে আবদ্ধ 
হবে। হৃদয়ের অভিলাস চরিতার্থ হওয়ার পর সে যা ছিল, তা থাকা আর তার 
পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়; সে নতুন, সে রূপাস্তবিত। আর এই রূপাস্তরিত 
নতুন সত্তাই তার চারিদিকের সমাজ জীবনকে ও বিশ্বজগৎকে নতুনভাবে স্ষ্টি 
করতে অগ্রসব হয়। 

দৃষ্টির এই রূপান্তর, এবং দৃষ্টির এই অভিনবত্ব সতা সত্যই বিছ্যাপতিতে বর্তমান । 
কিন্তু পূর্বেই উল্লিখিত হয়োছ যে, কবি খণ্ড খণ্ড গীতি কবিতা রচনা করেছেন; 
একই ভাবের বিভিন্ন কবিতা! বিভিন্ন সময়ে লেখা ত!র পক্ষে অসম্ভব নয়। তাই এই 
রূপাস্তবিত দৃষ্টি অথবা জীবনের প্রতি নতুনভাবে তাকানোর চেতনা এই জীবনেঘু 
কোন্‌ পর্যায়ে তিনি আয়ন্ত করেন, তা নির্ণয় করা স্ুকঠিন। কিন্তু একটা নতুন 
দৃষ্টি এবং চেতনা যে এখানে অভিব্যক্তি লাভ করেছে; তাও অস্থীকার করার উপায় 
নেই। এই চেতনার একটা বস্ত-সংকেত গ্রহণ কর] অন্বাভাবিক নয়। বরং তা 
গ্রহণ কবেই আমর সেই হৃগের অস্তব-সম্পদের সঙ্গে মিলিত হ'তে পাবি, এবং 


বড়, চণ্ডাদাস ও বিস্তাপুতি ১৬৯ 


কাব্যের নতুন স্বাদও আস্বাদন করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ তা থেকে এটা প্রমাণিত 
হুয় যে, কবি একাম্তভাবেই তীর কালবিধৃত স্াষই-ধর্মী জীবন যাপন করেছেন; 
এবং তার কালকেই নতুনভাবে স্থপতি করতে চেয়েছেন । 


॥ তিন ॥ 


কবির এই নতুন স্থর ও দৃষ্টির আলোচনার পূর্বে একট অসঙ্গতির কারণ 
নির্দেশের চেষ্টা করা যেতে পাঁরে। বিদ্যাপতি বাধা-কৃষ্জে প্রেমবিষয়ক কবিতা 
ছাড়াও “দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী, *শৈব সর্বন্বহার” এবং অন্থান্ত গ্রস্থ রচন! করেছিলেন । 
সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত সংস্করণের মৃখবদ্ধে অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 
লিখেছেন, “সাধ রণতঃ বিষ্ভাপতিকে আমর! বৈষ্চব বলিয়৷ জানি । ছ্ষিতু মিধিলায় 
তিনি টৈব কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা বিদ্যাপতির বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে 
পরিচিত ; কিন্তু যিথিলায় তাহার রচিত হণ-গোৌবী পদাবলী সর্বত্র আদ্দত। তাহার 
পূর্বপুরুষদের নামাবলীতেও শিবভক্তিব প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার পিতার 
নাম গণপতি, পূর্বপুরুষদের নাম--চণ্ডেশ্বর, নীরেশ্বর, ধীবেশ্বর প্রভৃতি । বিদ্যাপতির 
প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের কথাও শোনা যায়। তাহাদের কুলদেবতা নীরেশ্বরী 
ছিলেন। যেখানে তীহার দেহাস্ত হয়, সেইখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।” 
এবং “বিষ্ভাপতির যে কয়খ1নি গ্রন্থ আছে সেগুলির মঙ্গলাচরণে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার 
উল্লেখ আছে, “পুরুব-্পরীক্ষা”্ম আছ্াঁশক্তির, লিখনাবলী”তে গণেশের, “ছুরগাভক্কি- 
তধুঙ্গিনী”তে দুর্গার, “দান বাক্যাবলী'জে বিষু্র, 'শিবসর্ধন্হহাবে? শিবের বন্দন! 
আছে।” * মিথিলার প্রচলিত লোকবিশ্বাস এসং কবির পূর্বপুরুষদের নাদের 
উপর নির্ভর করলে তাকে শৈব বলেই গ্রহণ করতে হস্স। কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন 
থেকে যায়, তিনি যদ্দি নিষ্ট(বান শৈব হবেন, তাহলে বিভিন্ন দেবতার বন্দনা গানই 
ব1তিনি করবেন কেন, আর বৈষ্ণব গীত্তিকবিতাই বা রচনা করবেন কেন? 

এই প্রশ্ন শুধু বিদ্যাপতি সম্পর্কেই নয়, বড় চত্রীদাস সম্পর্কেও। চণ্তীদাস, 
বাস্থলী (চণ্ডী) দেবীর চরণ বন্দনা করে রাধা-রুষ্খ লীলাবিষয়ে গ্রস্থ রচনা 


সাহিতা-পরিহং সংস্করণ, বিগ্ভাপতিি , যুখবঞ্জ পৃঃ ১২১১ 


তি মানবধর্ম ও বাংল! কাব মধ্যবুগ 


করেছেন; এবং কোন কোন সমালোচকের ধারণা যে, বাস্থলী দেবীর আদেশেই 
নাকি কবি বৈষ্ণবধর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিশু সবল ধারণায় সমস্তার সমাধান 
হয় না, প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যায়। সুতরাং এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্ত কবির কাব্যের 
পটভূমি এবং হৃগ-ধর্ষের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সঙ্গত। শক্তি সাধকের মধ্যে 
বৈষ্বের মনোভাব, অথবা বৈষ্ুবের চিস্তায় শৈবধর্মের প্রভাব, একটি ধর্শমতে 
অসংখ্য ধর্মমতের অনায়াসলক্ষ্য প্রভাবের কি কোন সামাজিক তাৎপর্য নেই, কোন 
সয়াজ-ইতিহাসের ইংগিত নেই ? আমার ধারণা, সমাজ-পবিবেশের সংবাদ গ্রহণ 
না করে এ সমস্যার সমাধান অসমব। 

বড়ু চণ্তীদাস-বিদ্াাপতির যুগ এক কাল থেকে কালাস্তরে প্রবেশের হুগসদ্ধিক্ষণ। 
রাষ্ট্রীয় আলোড়ন সবে স্তিমিত হয়ে এসেছে; এবং বাংলা ও বৃহৎ বাংলায় শিল্লো- 
পযোগী শাস্ত পরিবেশ সবে স্থ্টি হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বাস্তব 
জীবনেই হোক, অথবা ভাবজগতে হোক, মুসলিম সংক্কার-সংস্কৃতির সংঘাত তখনও 
শেষ হয়নি। এই সংঘাতের মধ্য নিয়ে একটা নতুন সংশ্লেষ লোক-মানসে উকিঝুকি 
মারছিল মাত্র । বিদ্যাপতি নিজেও এই বিরোধের চিজ্ঞ একেছেন তার 
কীগ্ডিলতা?য়। যথা. 

হিন্দু তুরকে মিলল বাস, 

একক ধন্মে অওকো। উপহাস । 

কতন্ু' বাঙ্গ কতনু বেধ, 

কতহু" মিলিমিস কতনু' ছে । 

কতন্থ ওঝ! কতন্থ' খোজা 

কতহু' নকত কতনু" রোজা । 

কতনু' তন্বার, কতন্থ" কুজা', 

কতন্' নীমাজ কত পৃজা। ইত্যাদি * 

[হিন্ু ও তুরুকের বাস কাছাকাছি । কিন্তু একের ধর্মে ন্তের উপহাস। 
একের বাঙ্‌ (আজান ) অপরের বেদ। কারে! সমাজে মেলামেশ।, কারো! সমাজে 
ভেদ। একের পণ্ডিত ওঝা, অপবের পণ্ডিত খোজা । একের নকত অপরের 
রোজা । একের তাত্রকুণ্ড অপরের কুঁজ!। একের নামাজ, অপরের পুজা । 
ইত্যাদি] 


সুকুমার সেনের “মধযুগের বাংল ও বাঙ্গালী” গ্রন্থে উদ্ধৃত , পৃঃ * 


বড়ু চত্তীদাস ও বিস্তাপতি ১৭১. 


পারম্পবিক ব্যবহারের এই বৈচিত্র্য ও তেদ কবিকে এবং তারই ্ত সংবেদনশীল, 
ও কল্যাণকামী ব্যক্তিদের ক্ষু্ন করে থাকবে, এবং এই বৈচিত্র্য ও ভেদেব মধ্যেও 
একটা এঁকোর সন্ধান করার প্রেরণা বুগিয়ে থাকবে। এই সময়েই বাংলায় 
মুসলমান রাজাদের উৎসাহে, নির্দেশে এবং আঙ্ুকুল্যে রামায়ণ, মহাভারত এবং 
কৃষ্ণলীল বিষয়ক গ্রস্থাদি রচন! ও অন্কবাদ হতে থাকে; এবং লৌকিক জীবনেও 
বিভিন্ন গ্রামীণ সম্পর্ক স্থাপন করে সাম্প্রদায়িক এঁক্য এবং পারস্পরিক হদ্যত! স্গ্িব 
প্রচেষ্টা হল্প। স্থতরাং একটা সাংস্কৃতিক সংঙ্গেষের চেতন! ও প্রয়োজনীয়তা সে 
ববগের ভাবধারায় বর্তমান ছিল, একথা অসঙ্গত ব1 অযৌক্তিক নয়। এই বিরোধী 
অথচ সংঙ্গেষকামী ভাবধাবায় অবগাহন করে তাদের পক্ষে কোন একটা ধর্ম- 
সম্প্রদায়ে একান্তভাবে আশ্রিত থাক! বোধ হয় সম্ভব ছিল না। ভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের 
দেবদেবীকে অসন্তুষ্ট করার দুর্ভাবনাও থেকে থাকবে । অন্তত তাদের আচরণ 
থেকে এটাই প্রতিভাত হয় যে, শৈব হয়ে অস্থান্ত দেবতার বন্দনা গান ও বৈষ্ণৰ 
গীতিকবিতা৷ রচনা বিদ্যাপতির নিকট এবং বাস্ুলী উপাপক হয়ে রাধারুফ্ের লীল। 
বিষয়ক গ্রস্থ বচন! করা চণ্তীাসের নিকট অসঙ্গত অথবা পরম্পঝবিরোধী বলে মনে 
হয়নি। সম্ভবত প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়েবই শক্তি নিদারুণ ভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে 
গিয়েছিল ; তাই মানুষের মনের উপর তার অধিকারও অত্যন্ত শিথিল হয়ে গিয়েছিল । 
এই শিথিল বদ্ধন ছিন্ন করেই সম্ভবত সে হৃগের মানুষ অজ্ঞাতপাবরে এক নতুন সংগ্গেষে 
উপনীত হওয়ার জন্য যাত্রা করেছিল। বিদ্যাপতির একটি বন্দন৷ গীতিতে আছে, 
ভল হর ভল হবি ভল তুঅ কল!। 
খন পিত বসন খনহি বঘছল। ॥ 
থন পঞ্চানন খন ভুজাচাবী। 
খন সঙ্কর খন দেব মুবারি 
খন গোকুল ভএ চরাইঅ গায়। 
খন ভিথি মশগিএ ডমর বজায় ॥ 
. খন গোবিন্দ ভএ লিঅ মহাদান। 
খনহি ভসম ভকু কাখ বোকান ॥ 
এক শরীর লেল ছুই বাস। 
খন বৈকুৃঃ খনহি কৈলাস | 
ভনই বিদ্যাপতি বিপরিত বানি । 
ও নারায়ন ও সুলপানি ॥ (৯১৫ নং পদ) 


১৭২ ৃ মানবধর্ম ও বাংল! কাৰ্যে মধ্যহগ 


[ হবু ভাল, হরি ভাল, ভাল তোমার লীল। | ক্ষণে পীত বসন, ক্ষণে বাঘছাল। 
ক্ষণে গোকুলে গোরু চরিয়ে বেড়াও, ক্ষণে ডমরু বাজিয়ে ভিক্ষে মাগ। ক্ষণে 
গোবিন্দ হয়ে (বৃন্দাবনে ) মহাদান গ্রহণ কর, ক্ষণে (গায়ে) ভন্ম মেখে কাধে 
ঝোলা ঝোলাও। একই দেহ, ছুই আবাস নিয়েছে; ক্ষণে বৈকুঠ, ক্ষণে কৈলাস। 
বিদ্যাপতি বিপরীত কথা বলছে, যে নারায়ণ, সে-ই শূলপাণি। ] 

কবি হর-হবিব মধ্যে কোন প্রভেদ বা পার্থক্য দেখছেন না) দুই-ই তার কাছে 
এক । আর এই পর্দে বিশেষ করে কবি-ব্যবহ্ৃত “বিপরিত” শব্দটি লক্ষ্য করার মত। 
হব এবং হবিকে এক কবে দেখা সম্ভবত প্রচলিত ধর্ধমত বিরোধী ছিল; তথাপি 
কবি এই দুই দেবতাকে এক বলে ঘোষণ। করেছেন । তার ঘোষণা প্রচলিত ধারণার 
অনুগামী নয় বলেই তা৷ বিপরীত, অদ্ভুত। কিন্তু তার এই ঘোষণার মধ্যে বিভিন্ 
ধর্মমতের মধ্যে সামঞ্জন্ত বিধানের অথবা ধর্মগত দিক থেকে নতুন সংগ্লেষে উপনীত 
হওয়ার প্রচেষ্টা বর্তমান নেই কি? পরস্পর বিরোধী এবং বিবদমান ধর্মমত, সংস্কার- 
সংস্কৃতি এবং সামাজিক আচরণের মধ্যে একটা এক্যনুত্র প্রতিষ্ঠা কা সে বুগের 
ভাবাকাশের অন্ততম দাবী ছিল, সে দাবী সামাজিক আকাশে উচ্চাবিতই হোক, 
অথবা নাহ হোক। বিগ্যাপাতি সে দাবী পূরণ কবেছেন সম্ভবত। আর এই 
সংশ্লেষে বা সমন্বয়ের কাধে তান ইসলামের একেশ্বন্ববাদের আদর্শে কতখানি 
প্রত।বিত হয়োছিলেন, তাও বিচার্ধ। কৰি স্বীয় চিন্তাবলেই এই আদর্শে উপনীত 
হয়ে থাকুন, অথবা অন্তের দ্বার। প্রভাবিতই হয়ে থাকুন, অথবা, +আকাশে বাতাসে 
ছড়ানো ভাবগ্তচ্ছ কবি স্বেচ্ছায় আহরণ করে থাকুন, এর ফলে যে কবি নতুন দৃষ্টিতে 
পৃথিবীর দিকে, জীবনের দিকে তাকিয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহ । এই দৃষ্টিতে 
বিরোধ-মীম1ংসার, সমদ্বয়ের এবং প্রীতিবন্ধনের স্বীকৃতি ছিল। আর প্রীতিবন্ধনের 
মূলে আছে হ্বাঁয়ের মাধুষ ॥ হৃদয়ের অস্তশিহিত যাধৃষের আলোকেই কৰি মানুষের 
পলে, মানব সমাজের দিকে, দৃষ্টিপাত করেছলেন। এএকাশের দিক থেকে মাধূধ 
যেমন এক অর্থে আঁতশয়, অন্ত দিকে এই ম।ধুযই মানব-মিলনের সেতুবন্ধন । 

বিদ্যাপতির ভাঁষাসম্পদের আলোচনা করলেও এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয়। 
[থছ্য!পাঁত নিছক কবিতা রচন। করেন নি, গাত রচনা করেছেন । গানের ভাষার 
বৈশিষ্ট্যই এই যে, তা হয়-রসের মত অনাবিল" পপ, উদ্ধার, মধুর ! কবি তার 
ভাষা শ্থটিভে এই মাধৃধের সন্ধান কণেছিলেন। তিনি “কীন্তিলতা”য় বলেছেন, 
“ধোসলবঅনা সবজন মিঠঠা। তে তৈসন জ'্পঞ্চো অবহঠঠা |, মনীন্্রমোহন 
বন্প্র মভিমত এই যে, কবির এই উক্তিই কবি-কর্তৃক কৃত্রিম ভাঁষ। ব্যবহারের ইঙ্গিত 


বড়ু চত্তীদাস ও বিষ্যাপতি ১৭৩ 


দেয়। ** তীর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। বিগ্ভাপতি ব্রজবৃলির সৃষ্টিকর্তা কিন! এ 
সম্পর্কে মতবিরোধ থাঁকতে পারে, এবং যথেষ্ট রয়েছেও, কিন্ত তিনিযে তার 
পথপ্রদর্শক এ বিষয় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্রজ্রবূলি ভাষার সর্বপ্রধান 
বৈশিষ্ট্য হলো এর মাধূর্ধ। বন্থ মহাশয় লিখেছেন, “মধূরতার জন্ত এই কজিষ 
ভাষার স্্টি হইয়াছিল। ব্রভ্রবূলিতে বৃক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম, এবং 
বিভক্তিগুলিও প্রাকৃত ও অপতভ্রংশেব মধ্য দিয়া উৎপক্ন হইয়াছে । ব্াঞ্চনবর্ণের লোপে 
অধিকাংশ স্থলেই স্বরবর্ণ ব্যবহত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এইভাবে ভাবার কোমলতা 
সাধন কর! হইয়াছে । বৈষ্ণব পদাবলী ভাবমুখর রচনা, এবং ইহা গান কষ! হইত। 
বিদ্যাপতি অনেক পদের প্রথম পঙক্তিতেই 'প্রথম” *প্রথমহি? শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, 
আবাব্ধ তিনিই যে ইহার পরিবর্তে “পছিলহি” লিখিয়াছেন তাহা মাধুরতা সম্পাদনের 
জন্য নহে কি ?”** বৈষ্ণণ গীতিকবিতা! অত্যন্ত মর্মম্পশ্শ, এখানে আকাশের চাদদয়। 
তলে হৃদয় যেন হৃদয়ের সঙ্গে বাসব সাঁজিয়ে বসে। পুষ্পর'গে চাবিদিক সুরভিত, 
চন্দনেদ গন্ধে মন আনন্দিতঃ 'এ প্ীতিবস, এ আকুতি, এ মলিন অভিসার যেন 
পুরাতন হতে জানে নী; এষেন প্রভাত আলার .৭শ্বম নিয়ে স্বাভাবিকভাবে 
অন্তর প্রবেশ করে।  হৃদস ভৎধুক্ম হয । ছ্যা।পতির প্দাবলীরএ এ বৈশিষ্ট্য । 
পদ্দাবলীর মহ্পাশিতা "অন্থাতম কারণ এর দারুর্ব। সহগবত হঙয়ের শ্রী দিয়ে 
মানতষেব যনকে জয় করতে হবেঃ পরনে আপন বরতে নে বলেই এই মধু* ভাষা 
সহি করার প্রয়োজনীয়তা যুগ-খানসে হাতভাত হযেছিল। এর স্ুম্পষ্ঠ তাখপধ 
এই যে, এ হলো জীবনেণ দিকে ঠাকানে।র এক বিশেষ ভঙ্গী, বিশেষ পব্বিপ্রেক্ষিত, 
জীবনবোধের একট বিশেষ অভিন্যক্তি। এনু মূলে আছে সম'জকে, জীবনকে এর 
উপকরণ দিয়ে নতুন করণে ঢেলে সাজানোর প্রচ্ছন্ন আকাজ্া1। ধর্মসাধন। ও 
সমাজজীবন-__-উভডয় ক্ষেত্রেহ এবু প্রকাশ লক্ষণীয় । ধর্ষের ক্ষেত্রে এ বিভিন্ন ধর্মমতের 
মধ্যে একটা সমন্যয়ের চেষ্টা করেছে, এবং সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রে এ সমস্ত ভেদ 
বৈষম্যকে হদয়েব মাধ দিয়ে ভরে দিতে চেয়েছে । বিশৃঙ্খল সামীজিক পরিবেশে 
বিভিন্ন বিশৃঙ্খল সমন্তব- সমাধান এভাবেই করতে চেয়েছে । বিগ্াপতির মানস 
পরিমগ্ুল এই মাধূর্ধের রসে কতখানি আপ্লুত ছিল, তা এই পদটি থেকে বোঝা! 
যাবে, 


* বাঙ্গাল। সাহিতাঃ প্রথম খণ্ড ; পৃঃ ১৫৫ 
** বাঙ্গালা সাহিত্তা, প্রথম থণ্ড : পৃঃ ১৫৬ 


১৭৪ মানবধর্ম ও বাংল কাব্যে মধ্যযুগ 


মধুখতু মধুকর পাতি। 
মধুর কুহুম মধূমাতি | 
মধুর বৃন্দাবন মাঝ । 
মধুর মধুর রলরাজ। 
মধুর স্ববতিজন সঙ্গ । 
মধুর মধুর রসরজগ | 
মধ্র মৃদজ রসাল । 
মধুর মধ্র করতাল ॥ 
মধুর নটন-গতি ভঙ্গ। 
মধুর নটিনী নটসঙ্গ ॥ 
মধুর মধুর বসগান। 
মধুর বিদ্যাপতি ভান | (৬১২ নং পদ) 


মধুব রসে কবির দৃষ্টি তন্ময় হয়েছে। এই ভাবকে শুধুমাত্র একটা বিশেষ 

মুহূর্তের ক্ষণিক ভাবাবেগ বলে গ্রহণ করা যায় না। অথবা, একথাও বলা যায় 
না ষে, এটা একট] পোজ বা হ্থাঁয়-সংস্পর্শহীন ভঙ্গী মাব্র। ওয় পশ্চাতে এমন 
একটা অটল স্থৈর্ধ ও ছু প্রত্যয় বর্তমান, যা মনের ও জীবনের গতি বদলিয়ে 
দিয়েছে। অন্যান্ত স্থানেও এই দঁঢ প্রত্যয়ের সন্ধান পাওয়] যায়; যথা, 'রস সিংগার 
সঈসারক সারে (শূঙ্গার-রস সংসারের সার) এবিঘিনি বিথারল বাট। পেমক 
আয়ধে কাট? ( বিদ্ন প্রসারিত পথ, প্রেমের অস্ত্রে কাটল), ইত্যাদি। বিছ্ধাপতির 
রাঁধাই যে কেবল প্রেমের অস্ত্রে সমস্ত বিশ্ল উত্তীর্ণ হয়েছে, তা নয়; সমাজের অন্তর্গত 
যে কোন মাহ্ুষই প্রেমের অস্ত্রে, মাধূর্ধের রসে সমস্ত বন্ধন, সমস্ত বিদ্ন, সমস্ত বৈষম্য 
অতিক্রম ও বিলৃপ্ত করতে পারে। এই অস্ত্রে সঙ্জিত হয়ে, এই শক্তিতে বলীয়ান 
হয়ে, জীবনের পথে অগ্রসর হ'তে হ'তে, সমস্ত বিশ্ব অতিক্রম করতে করতে পরিশেবে 
কোথায় গিয়ে উপনীত হওয়! যায়, জগৎ কোন্‌ আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তার 
স্বাক্ষরও বিদ্যাপতির কাব্যে রয়েছে । এই পদটি তার পরিচায়ক ; 

দু মুখ হেরইত ছু ভেল ধন্দা। 

রাহী কহ তমাল মাধব কহ চন্দ ॥ 

চিত পৃতলী জন্থ রুছ দুহু দেহ। 

ন জানিঅ প্রেম কেহন ছু নেহ। 


বড়ু চত্তীদ্দাস ও বিস্তাপতি ূ ১৭৫ 


এ সখি দেখ দেখ দুঙক বিচার। 

ঠামহি কোই লখই নহি পান ॥ 

ধনি কহ কাননময় দেখিঅ স্যাম । 

সে কিএ গুনব মধঝু পরিনাম ॥ 

চউকি চউকি দেখি নাগর কান। 

প্রতি তরুতর দেখ রাহী সমান ॥ ইত্যাদি (৫৫৭ নং পদ) 


[ ছুক্ধন দুজনের মুখ দেখে সংশয়ে পড়লেন । রাধা বলেন; এ তমাল ; কুষ্ণ বলেন, 
এ চাদ। চিত্র পৃত্বলিকার ন্তায় দুজনই রইলেন। জানি না কেমন (এদের ) 
প্রেম, কেমন (এদের )ম্মেহ। (এক সখি অপব সখিকে সম্বোধন কবে বলছে) 
সবি, দেখ দেখ দুজনের কি ব্যাপার» নিকটেই আছে, অথচ কেউ কাউকে দেখছে না। 
রাধ! বলেন, আমি সমস্ত কাননময় শ্বাষ দেখছিঃ আমার অবস্থ। সে কি ভাববে? 
(আমি যার অন্গরাগে আত্মহার! হয়ে ছুটে এলাম, সে প্রেমাম্পদ কোথায়? এখে 
বু শ্যাম!) কুষ্ণ চমকিত হয়ে দেখছেন, প্রতি তরুতলে রাধা দীড়িয়ে আছেন 
(যাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করছি, আমার সে প্রিয়তমা কোন্টি )] 


এই দৃষ্টিই প্রেমের দৃষ্টি, হৃদয়ের প্রীতিরসের দৃষ্টি । এই চিত্রের সাহায্যেই 
বিদ্ভাপতির যানসপরিমগ্ডলকে পরিষ্কার চেনা যায়, এবং সেই পরিচয়ে তার 
ভাবজগতে সহজে প্রবেশও করা যায়। এই দৃষ্টিতে বিষয়ে বিষয়ে পার্থকা, 
বস্তুতে বস্ততে বৈষম্য দর হয়ে যায়, সমগ্র বিশ্বজগৎ আপনার প্রেমাম্পদের মত 
বলে মনে হয়। রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খল! এবং বিভিন্ন সংস্কার-সংস্কতির সংঘাতের বুগে 
দিক্ত্র্ই মানুষের নিকট এই প্রেমের আদর্শই বিষ্যাপতি তুলে ধরেছিলেন বাধারুঞ 
প্রেমলীলার অন্তবালে। হৃদয়ের মাধূধ দিয়ে সামাজিক ব্যবধান ও প্রচলিত 
সামাজিক সম্পর্কের ফাককে ভরে দেবার কথাই সম্ভবত তিনি ঘোষণা করতে 
চেয্েছেন। অন্তত তার ব্যক্তিগত জীবনসাধনার লক্ষ্য তাই। সেই হুগে এই 
প্রেমাদর্শ যে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল তার ইংগিতও বোধ হয় এইখানে যে, 
এই আদর্শকে আশ্রয় করেই সেকালের মানুষ নতুন সমাজ-সংশ্জেষে উপনীত হ"তে 
চেয়েছিল, যেখানে বৈষম্যের পরিবর্তে থাকবে প্রীতির বন্ধন, বিরোধের পরিবর্তে 
এঁক্য। এই সব গীতিকবিতা ও পদাবলী সেকালে জনসমাজে অত্যন্ত সমান্ত, 
হতো। বল বাহুল্য, ক্ষেত্র প্রস্তুত না হ'লে কোন ভাবধারাই প্রসার লাভ করতে 
পারে না। এন! একদিকে যমন জন-মানসের অভিব্যজি-ম্বরূপ, তেমনি অন্যদিকে 


১৭৬ মানবধর্ষ ও বাংল! কাৰ্যে ষধ্যহ্গ 


নতুন জন-মানসের অষ্টাও বটে। কারণ, এই অভিব্যক্তির মাধ্যমেই মাহ্ষ নবতর 
জীবনবোধের সন্ধান পায়, জীবনপ্রাঙ্গণে নতুন হাওয়া লাগে। আর এমনি ভাবেই 
এরা এক বিরাট পুরুষের আগমনী গান রচনা! করেছিলেন, িনি হগ ভাবধারায় 
আত্মস্থ থেকে নতুনভাবে সমাজ সমন্তার সমাধান ধু'জেছিলেন। 


বূপাস্তরের দ্বিতীয় পর্যায় : চৈত্তন্তদেব ও ঠৈতজ্ঞ মতবাদ 
॥ এক ॥ 


ইতিপৃর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, হুসেন শাহের রাজত্বকালে মধ্যব্গীয্ বাংলার 
আকাশ মধুর চন্দ্রকিরণের সাক্ষাৎ লাভ কৰেছিল। হুসেন শাহ্‌ তার প্রীতি ও 
সমন্বয়-ধর্মা মনোভাব ও কর্ম দিয়ে তৎকালীন অশান্ত পরিবেশে সাময়িক শাস্তির 
আবহাওয়া স্থত্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার আমলেই বাঙ্গালী জীবনে নব 
সৃষ্টি প্রেরণার জাগরণ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি এবং অন্যান্য ম্বললমান 
নৃুপতিগণ শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোধকতা৷ ক'রে, এবং হিন্থ্ব পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদির 
অহুবাদ এবং মৌলিক রচনার আনুকুল্য ক'রে সাম্প্রদার়িক মিলন-মাধূর্ধ ও এঁক্যের 
প্রচেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু কবিদ্বের প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ তারা তাদের 
গুণবাজখা ন', 'যশোরাজখান' ইত্যাদি খেতাব দ্বার! সম্মানিত করেন, এবং কবিরাও 
শ্রদ্ধার সে সেই সম্মান গ্রহণ কৰেন। 

অর্থাৎ এই সাংস্কৃতিক কর্মের মধো ছিল একটা সমন্বয়ের প্রচেষ্টা । সেট! কতটা 
সজ্ঞান কর্মপ্রস্থত, কতটা বা নয়, বল! কঠিন। অবশ্থা, যধ্যহুগের (এখানে প্রাক" 
ঠতন্য সময়ের কথাই বুঝতে হবে) মবুমীয়া ল।ধকদের চিন্তায় পূর্ব থেকেই এই 
ষিলনের প্রয্োজনীপ্বতা ও আদর্শ ধরা পড়েছিল, এবং তাবা তাদের অনিন্দ্য জীবনের 
মাধ্যমে সেই সত্যকেই ব্পায়িত করার কর্মে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগের অভ।ব সত্বেও.চৈতন্যদেবের ভাবজীবনের মধ্যে ভাদের ভাবজীবনের 
সাক্ষাৎ পাওয়া! যায়। অরুমীয়! সাধনার সুব সম্ভবত ছিল মধ্যহ্নগের আকাশে, 
বাতান্গে ছড়ানো ; তাই প্রে্ধর্ষে ব্যাকুল চৈতন্যদেবের পক্ষে নেই রস আম্বাদনে 
অস্থবিধ' হয়নি । 

ভারতের শধ্যহুগের, বিশেব করে চৈতন্য-পুধ যুগের, ভাবাকাশের আলোচন। 
থেকে সহজেই তিনটি বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমত, সাম্প্রদাঙ্জগিক ও ধর্মগত 

১২ 


১৭৮ মাঁনবধর্ষ ও বাংল! কাব্যে মধ্যব্গ 


ভেদবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং এক্য সংস্থাপনের প্রচেষ্টা; দ্বিতীয়ত, প্রচলিত 
লামাজিক ও ধর্মীয় ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এবং তৃতীয়ত, অথণ্ড উদ্ধার 
ম্লানবতা। অবশ্ত, এই ভিনটি বৈশিষ্ট্য পরম্পর সংশ্লিষ্ট, এবং একই মৌল মনোভঙ্গীর 
তিনটি বিশেষ দিক মাত্র। আবও ম্মরণযোগ্য যে, এই ভাৰাকাশ গভীর 
অধ্যত্মবার্দের উপর প্রতিষ্িত। এবং এইথানেই তার শক্তি ও হুর্বলত1। 
রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার রুগে ছুটো বিরোধী সংস্কতির ধারা যে গভীর আবর্ত হরি 
করেছিল, ত সহজেই অনুমেয় ৷ হিন্দু ও মুসলিম লংস্কার-সংস্কৃতির বিধায়কগণ নিজ 
নিজ সমাজের ও ধর্মের সীমান! সংরক্ষণের জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিলেন। তাদের 
এই সংকীর্ণ সংরক্ষণশীলতা! যে সর্ধগ্রামী বাষ্ট্রীয় আবর্তে আরও বেশী তরঙ্গ হি 
করেছিল তা অব্ঠ ্বীকার্য। এই বিক্ষোভের আঘাতে সাধারণ মানুষের জীবন যে 
অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এবং এই বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিজ্রাণ লাভের জন্য 
তাদের মন যে প্রতিকারহীন বেদনায় কেদে উঠেছিল, তার প্রমাণ পাই নামদেবের 
একটি গীতিকায় ; যথা-_ 
“4001 106 ৬110 21 01100, চ1) 118076+ €0 80105, 15 03৩ 00701), 
1 ও) 19০0017, 1] ৪) 12115018219) 101)5 [19706 19 10) 8001)1১010. 
3০010101001 20100 10210110] 41171950000 21 01061005 : 
01700 12 11617 01 9০0181%,11)00 211 10106 6৮০1, 
না100 এ ০৯০66011008 ৩৪101), 
1009 21011685650 200 (20650, 11)616 19 17027601106 ; 
71097) 27 150, 11700 211 1081-5180060, %1)20 ০0809191101) 
০৪8 | (0117) 01 006৩. 
0 17277925 191, ]01100 201 076 02100236010 000. * 
লাধারণ মানুষের জীবনের এই অপরিসীম শুন্ততা ও হাহাকার, দৈন্ত ও বেধনা 
থেকেই «নদ বুগের মানুষ এই সংঘাতের ও বিরোধের অবসান কামনা করেছে, 
বিবদমান শক্তিগুলোর মধ্যে একটা এক্য ও শাস্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছে; উতয় 
আদর্শের মধ্যে একটা সমন্বয়ের সন্ধান করেছে। রামানন্দের (পঞ্চদশ শতক ) 
লম্পর্কে ভক্তমাল গ্রন্থে আছে, “রামানন্দ বুঝিলেন, ভগবানের শরণাগত হুইয়। ষে 
তক্তির পথে আনিল তাহার পক্ষে বর্ণাশ্রম-বন্ধন বৃথা, কাজেই ভগবদৃতক্ত খা ওয়া- 
দাওয়ার কেন বাছাবাছি করিবে? খবিদের নামেই যদি গোল্র-পরিৰার হইয়া থাকে 
মাঃ ঙশ্বরী প্রাসাদের 21910101111 051111 816 15 তি গ্রন্থে উদ্ক, সত; গু ২৬৭ 
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তবে খবিদেরও পৃজিত পরমেশ্বর ভগবানের নাষে কেন শবার পরিচয় হুইৰে ন1? 


সেই হিসাবে বাই তে। ভাই, সবাই এক জাতি। তক্তিদ্বারাই শ্রেষ্ঠতা, জন্ম 
সবার নহে ।,* 


রামানন্দের শিশ্তু কবীর বলেন, ৰ 
জোর খুন্নাই যসীত বশত হৈ ওর মৃলিক কিসকেরা । 
তীরথ মুরতি রাম নিবাস! ছুহ্ছ'মৈ কিনহ্‌'ন হেরা ॥ 
পুরিব দিশা হরী কা বালা পছিম অলহ মুকাম!। 
দিল হী খোজি দিলৈ দিল ভীতরি ই'ছা রা রছিমান! ॥ 

[ খোদ! যদি মসজিদেই বসবাস করেন ভাহ”লে আর লব মুলুক কার? তীর্থে 
মুতিতে রামের আবাস, এই দ্বৈতভাবের মধো সত্য কোথায়? পূর্বদিকে হরির 
'ৰাস, আর পশ্চিমে আল্লার মোকাম; খুঁজে দেখো হাদয়ের মধ্যেই রাঙ্গ রহিমান 
বিরাজমান । ] 

সে বুগের সাম্প্রদায়িক ও সংস্কৃতি-স্মন্থয়ের সবাপেক্ষা প্ররুত উদদাহঘণ হলো 
'হুসেনী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। “এই হসেনী ব্রাহ্মণেয। ঠিক হিন্ও নহেন ঠিক 
সুশলমানও নছেন। হিন্দুদের বিশ্বাস, আচার, ক্রিয়াকণ্ম পদ্ধতির সঙ্গে মুসলমান 
ভাব ও ক্রিয়াকণর্ মিলাইয়] ইহারা তাহা! আচরণ করেন। তাহারা বলেন, “আমরা 
ব্রাহ্মণ, আমাদের বেদ হইল অথব বেদ" । অথব বেদে হিন্ু ও মুসলমান উতন 
তের সমস্থ আছে।*** এমনি ধরশের আরও অনেক সম্প্রদায় আছে ধারা হিন্দু 
আচার ও মুসলমান আচারের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন, এবং বার! ব্যক্তিগত 
জীবনে তা পালন কবুতেন। 

আর তাদের এই মিলন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই তারা সমকালীন সামাজিক ও ধর্ম- 
জীবনের সমস্ত বিধিনিষেধ ও ভাবধারান্স বিরুদ্ধে বিজ্রোহ করেছিলেন। যে ধর্মমত 
ও সামাজিক বিধান সমস্ত কল্যাণবোধ ও শ্রেক্গবৌধ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল, 
তাকে ছ্িধাহীন চিন্তে মেনে নেওয়! জীবনের ধর্ম নয়, বরং মেনে নিলেই বাচার সির 
সমস্ত সম্ভাৰন।কে অস্বীকার করা হয়। মধ্যযুগের সাধকদের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এবং 
কৃতিত্ব এখানেই যে তারা জীবনের হয়ে কথা বলেছিলেন, লব মাযুষের বাচার 
আকুতিকেই ভাষায় রূপায়িত করেছিলেন। রামানঙ্ণ বলেছেন, “কেন আর তাই 


ক উক্তিট ক্ষিতিযোহন সেনের “ভারতীয় নধ্যযুগের সাধনার ধারা গ্রন্থে উদ্ধত হয়েছে। 
পৃঃ ৫০-৫১ | 


ক ভারক্ভীয় মধ্যযুগের সাধলার ধান পু ১,০৯৯ 


১৮৬ মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধায্ী 


ষন্দিরে যাইতে আমায় ডাক, তিনি বিশ্বব্যাপী, আমার হৃদয়-মন্দিবেই তার দেখা 
পাইয়াছি।'* কবীর বলেন, ৭ ৮5 5/01510100105 50065 005 080. ঠা70 
0০৫, 7 98211 %/915101 2 10090016811) 7 0610061 01281 07656 501769 
(10015 ) 216 10106 509165০0109 90101 10111 ৬101) 17101 1711) 81110 
01617 ০০10.%% প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ শুধূ ধারা কোরাণ বা শাস্ত্র 
বিধান মেনে ঢলতেন না, তাদের বেলায়ই সত্য নয়, ধারা শাস্ত্রাদি মেনে চলতেন 
এমন বনু সাধকও প্রচলিত ধর্মীয় ধ্যানধারণার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন ; ক্ষিতিমোহন 
সেন এমন অনেক সাধকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি পর্বিনাত্ব, পিক্লে নামক 
এক সাধকের বাণী উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, “হাতে গড়া পাষাণে বা 
তেঁতুলে-মাজা তাত্মুত্তিতেই ঈশ্বর নাই। তাহাকে অন্বেষণ কর হ্ৃদয়-গুহায়, 
সাধকের হ্াদয়-স্বর্গে, মানবপ্রেমে ) 

পত্তিনাত্ত, পিক্পের এই বাণীর মধ্যে মধ্যযুগের সাধনার মূল স্থরটি ব্যঞ্রনা লাভ 
করেছে, সে হলো! মানবপ্রীতি। ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার ফৃূগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
বিধায়কগণ নিজ নিজ সীমানা রুক্ষার কার্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তাদেব কাছে 
সীমানাটাই ছিল বড় কথা, মানুষের জীবন নয়। বাধনটা তাদের কাছে ছিল 
অতিমাত্রায় অথবা একমাত্র মুল্যবান বস্ত। ম্বান্ুষ এর থেকে অতিরিক্ত ন! হোক, 
অন্তত কম মুল্যবান নয়, এ বিশ্বাস তারা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে, মাস্থষের 
অধমাননা অবশ্ঠম্তাবী। সাধকর1 এই উপেক্ষিত মানবের মানবতাকে সামনে তুলে 
পরে তাকে সামাজিক আদর্শ বা জীবনপাধনার লক্ষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেয়েছিলেন। তারা প্রীতির চোখে পৃথিবীর পানে তাকাতে চেয়েছিলেন বলেই 
তাদের বিজ্বোহ প্রাণহীন শান্ত্রবচনের বিরুদ্ধে হৃদয়ের বিদ্রোহ; সংকীর্ণ স্বার্থ-বৃদ্ধির 
বিরুদ্ে শ্রেয়বোধের বিল্বোহ। ভাদের সাধনার এই অস্তানিহিভ উদাত্রতার জন্যই 
তাদের কাছে ধর্ম সম্পুর্ণ নতুন আলে৷কে, নতুন রূপে, প্রতিভাত হয়। নানক 
বলেন, “26 ৮170 100/510) 00 811 17707 85 60098] 15 16111005.১৯%% 
শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলার অথবা ঈশ্বরতক্তির কথাও এখানে অন্ুপস্থিত। অবশ্ত 
মধ্যব্বগের সাধনার পটভূমিতে বুয়েছে অধ্যাত্ববাদ, তা! অস্বীকার করা যায় না। কিন্ত 


কপ সপ পে আপ 
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তা সত্বেও, সাধকের বলিষ্ঠ ভক্তি থেকে এই ধারণাই জগ্মে যে, মান্য, মাটির মান্য, 
ষেন এখানে উরতমস্তক হয়ে আকাশের দিকে ভাকাতে চেয়েছে, যেন নিজেকেই 
সব সত্যের সার সত্য বলে হঠাৎ আবিফাঁর করেছে। তাই তার আত্মঘোবণা এত 
সরব । ক্ষিতিমোহন সেন কবীরের মতবাদের সাব সংকলন করেছেন এভাবে : 
সত্যের জন্ত, ধশ্মের জন্য সব কৃজ্িম বাধা পরিত্যাগ করিয়! সত্য হও, সহজ হও । 
সত)ই লহজ। সেই সত্যকে বাছিরে খু'জিয়া বেড়াইবার দরকার নাই। তীর্থে, 
ব্রতে, আচারে, তিলকে, মালায়, ভেখে, সাম্প্রদায়িকতায় সত্য নাই। সত্য আছে 
অন্তরে, তার পরিচয় মেলে প্রেমে, ভক্তিতে, দয়ায়। কাহারও প্রতি বৈরভা'ৰ 
রাখিবে না, ছিংসা! করিবে না-_কারণ প্রতি জীবে ভগবান্‌ বিরাজিত। বিডির 
ধর্মের নাম-ভেদের মধ্যেও সেই এক ভগবানের জন্ত এই ব্যাকুলতা- কাজেই ঝগড়া 
বৃথা । হিন্দ মুসলমান বৃথাই এই ঝগড়া করিয়া মবিল। অহঙ্কার দ্র কবিয়া 
অভিমান ত্যাগ করিয়া, কৃত্রিমতা ও মিথ্যা পরিহার করিয়া সকলকে আত্মবৎ মনে 
করিয়৷ ভগবত প্রেমে ভক্তিতে চিত্ত পরিপূর্ণ কর--তবেই সাধন সফল হইবে ।”* 
শুধু কবীরের মতবাদের নয়, মধ্যযুগের বিভিন্ন সম্প্রদদায়ের--তার! বাহৃত হিম্ হোক, 
স্ুসলমান হোক, অথব! আধা হিন্দ্ব আধ! মুসলমান হোক--সাধনার সান্ব কথাই 
এই । ভক্তিবাদীদের এবং সুফীদের আদর্শের সাক্ষাৎও এখানে পাওয়া! ষাবে। 
ভক্তিবাদীদের আধ্যাত্মিক ভাষায় প্রকাশিত আদর্শ ( সর্বেজজিয়গ্রামকে সকল উপাধি 
বজিত কবে ভগবানে বিলগ্ন করাই ভক্তি ), এবং স্থফীদের সমস্ত বন্ত থেকে বিন হয়ে 
অহংকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে সেই পুর্ণ এককে দেখার আদর্শ এই প্রান্কৃত উক্তি থেকে 
খুব বেশী ছ্ববে নয়। হিন্্ব ও স্বুসলমান সংক্কার-সংস্কতির সংঘর্ষের বৃুগে সমাজের 
অন্তর্গত কল্যাণধর্মী মান্য এতাবেই সংঘর্ষের কুপ্রভাব থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্ট! 
করেছে, এবং একটা বিরোধহীন, স্থির সমন্বয়ে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছে। 
মানবতার নামে তাদের এই বিদ্রোহ বিল্য়কর ও অতুলনীয়। 

আরও উল্লেখযোগ্য যে, ব্রধাহ্গে চৈতন্তদেবের পূর্ববর্তী (এবং পরৰ্ভাঁও ) 
যেসব সাধক লমস্ত বিরোধ ও বিভেদ অতিক্রম করে একটা স্থত্টিসীল সমন্বয়ে উপনীত 
হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তাদের অধিকাংশই লম্নাজের অত্যন্ত নিয় স্তর থেকে উদ্ভূত 
হয়েছিলেন। চৈতত্তদেবের পুর্বগামীদের মধ্যে নামদেব ছিলেন দরজী, নানক ছিলেন 
চাষীর সম্তান, সদন কসাই; এবং রামানন্দ স্বয়ং ব্রাহ্মণ হলেও ভার প্রধান শিল্তদের 
মধ্যে বৃবিদাস চামার, কৰীর জোল! মুললমান, ধন! জাঠ, সেনা নাপিত, 
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রাজপুত ; চৈতন্ত-পরবর্তী উল্লেখঘোগ্য পাধকদের মধ্যে দা ও বজ্জবের জন্ম তুল1- 
ধনকর বংশে, এবং হুরদাস জাতিতে বৈশ্য, তৃকারায চাষীর সম্তান। তক্তিবার্দের 
আদি প্রচারক দাক্ষিণাতযেব আলওয়ার সম্প্রদায়ের অধিকাংশই নীচকুলজাত ; 
তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা, তিনি জাতিতে অস্পৃশ্ত পাবিয়া। এইনব 
দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় ঘে, সমাজের নিম্াংশেই শান্তির, এক্যের এবং সংস্কৃতি- 
লমন্য়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। কেননা, সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় অরাজকতার মধ্যে সমাজের নিয়শ্রেমীর অধিবাসীরাই পীড়িত এবং ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। রাস্্রীয় কলরবের বিষময় আবর্জনা তাদের জীবনকেই গ্রাস 
করতে চার । তাই জীবনের বলিষ্ঠ প্রেরণায়, বাচার সহজাত তাগিদে, তার। এই 
সর্বগ্রাসী কলরবকে প্রতিরোধ কবে দীড়িয়েছিলেন। এই প্রতিরোধে তাদেছ অস্ত 
ছিল তাদের মানবতা এবং হৃদয়ের প্রীতিরস। পূর্বেই বলেছি, তারা জীবনকেই 
একটা বাস্তব সত্য ভিত্তির উপর প্রতিষিত করতে চেয়েছিলেন। জীবনের নামে এই 
যে বিদ্রোহ, তাকে সামাজিক উচ্চবর্ণের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে, তাদের অকল্যাণধর্মী 
জীবন-দর্শনের বিরুদ্ধে, সামাজিক নিম্নবর্ণের ভাবাদর্শের বিজ্োহ বলে অভিহিত কব! 
যেতে পারে । এবং সমস্ত প্রকৃত সত্য বিস্রোহের মত এই বিদ্রোহেরও আদর্শ ছিল 
একটা সাধিক কল্যাণবোধ, স্থ্টিব আনন্দে পরিপূর্ণ এক মানবতার চেতনা । কারণ, 
সমস্ত বর্ণগত, শ্রেণীগত, সপ্প্রদারগত এবং ধর্মগত বিরোধ অতিক্রম করে এই বিপ্রোহ 
মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই ব্বমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তীদের বিস্রোহ ছিল গভীর অধ্যাত্মবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। তীদের আমল পর্যন্ত সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে ধর্মকে অবলম্বন 
করেই বিভিন্ন সমাজবিপ্রব অনুষ্ঠিত হয়েছে, ধর্মীয় চিন্তাধারাই মান্থবের প্রাত্যহিক 
জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। সাংস্কাতিক উত্তরাধিকার শুতে পাওয়া এই এঁতিস্ৃকে 
অবলম্বন করে মধ্যবূগের সাঁধকরাও তীদের সমকালীন সামাজিক পরিবেশকে 
রূপারিত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভীদের আদর্শ সমাজদেহে প্রবল 
তরঙ্গাতিঘাতের স্থাষ্টট করলেও এবং এই আদর্শের সত্যতা গভীরভাবে অস্থভূত 
হয়ে থাকলেও, কেন তারা স্থায়ীভাবে সমাজে তাদের আদর্শ প্রতিষিত করে 
যেতে পারলেন না, তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা ষাবে যে, তীদেব 
অধ্যাত্মবাদের মধ্যেই তীরের চরম ছুর্বলত1। সাধাজিক বিশৃঙ্খল! বাই্ীয় 
সংঘাত, সম্প্রদারগত তেদবৃদ্ধি ও কলছের মুল উৎস বাস্তব শমাজ-জীবনের 
মধ্য নিহিত; সেই বিশেষ কালে মানুষ জীবনের ঘে-প্যাটাণ ক্যাট কৰেছিল অখব! 
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ষে প্যাটার্ণ ভাদের জীবনকে নিয্নঞ্রণ করছিল, তার অস্তনিছিত ত্রুটি ও ভুর্বলতাব্‌ 
স্ধ্যেই সেই বিশৃহ্খল1 বিপর্যক্ের কারণ গোপন ছিল। হৃতবাং, সর্বপ্রকার ধ্বংস 
ভেদবিচার ও অকল্যাণের স্পর্শ থেকে বিষমুক্ত হতে হলে প্রত্যক্ষ বাস্তবকেই 
রূপাস্তবিত করতে হয়। সেজন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধ সামাজিক ক্রিম্নার । মধ্াযুগের 
সাধকগণ তাদের নিফলুষ চরিত্র, অসামান্ত নিষ্ঠা ও সাধৃতা, এবং অনন্ুকরণীষ 
ব্যক্তিগত আচরণ ছার! সমাজে জীবন্ত আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, এবং শ্রেয়- 
বোধ-হারিয়ে-ফেল1 যানুষের হদয়ে মানবগ্রীতির উদ্বোধন করতে চেয়েছিলেন ; 
তাদের বিশ্বাস ছিল, হৃদয়ের প্রীতি দিয়েই সমস্ত বৈষম্যকে জয় কর! যাঁবে* তাই 
সংঘবদ্ধ সামাজিক ক্রিয়ার চেতনা তীদের মানস-পরিমণ্ডলে স্থান পাননি । কিন্তু 
নিছক ভাব-ধিপ্রব যে বাস্তব সামাজিক সম্পর্ক বূপাস্তবিত করতে পারে না, তা 
তাদের ব্যর্থতা থেকে পুনবাক় প্রমাণিত হলো । 

অবশ্য, তারা বার্থ হয়ে থাকলেও শুদ্ধ তত্বের ক্ষেত্রে তীবা। যে সত্য ও সমন্বয়ে 
উপনীত হয়েছিলেন, তাদের কালের মাছথষের সম্ুখে যে মানবতার আদর্শ তৃলে 
ধরেছিলেন, তার গুরুত্ব কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়) পৃথিবীকে সুন্দরের ও 
কল্যাণের আবাসভূমিতে পরিণত করার জন্ত ধারা সংগ্রাম করছে, তাঁর] তাদেরই 
অংশীদাব। সেদিক থেকে তারা আমার্দের পরম শ্রদ্ছেয়; তীদের আদর্শই পরবর্তী- 
কালের মানুষকে মানবপ্রীতির অনুপ্রেরণা হুগিয়েছে। 


| দুই ॥ 


চৈতল্ঞদেষ এই তাবাকাশের জীবন্ত প্রতীক । স্থতব্রাং ভার কর্ণ এবং আদর্শ 

ভার পূর্বগামী সাধকদের আদর্শেরই পরিপতি। চৈতন্ত-বুগের অধিকাংশ মাক্কুষ 
কাকে কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখত তার স্বাক্ষর রয্লেছে কবি কর্ণপুরের 'পীচৈতন্তচন্তোয়” 
নাটকের একটি শ্নোকে। সেটি এইকপ, 

হেলোদ্ধ'লিতখেষয়! বিশদয়! প্রোগ্ীলদামোদয়া। 

শাম্যচ্ছান্ববিবাদয়া! চিন্তাপিতোম্মদয়] | 

শশ্বন্তক্িবিনোদয়া মদ! নাধুরধ্যমরধ্যাদয়। 

: . শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে ! তব দয়া ভুয়াদমন্দো ঘা ॥ 


১৮৪ মানবধর্ম ও বাংল] কাব্যে মধ্যব্গ 


[ হে শ্রীচৈতন্ত দয়ানিধি, তোমার ফে দয়ায় অনায়াসে শ্লান্ছবের সকল ছুঃখ 
সবুর হয়ে চিত্ত নির্মল হয় এবং প্রেষানন্দ বিকশিত হয়; ধার প্রভাবে শাস্ত্রাদির 
বাদবিসম্বাদ দর হয়, যা চিত্তে বস সঞ্চার করে প্রগাঢ় মত্তুতা৷ জন্মায় ; যা থেকে 
সর্বদা ভক্তিন্খ ও সর্বত্র সমর্থন লাভ হয় এবং যা সকল মাধূধের সার ১ তুমি দয়া 
করে লেই দয়া আমাতে প্রকাশ কর।] 

সমকালীন সমাজপরিবেশের পটভূমিতে চৈতন্ত-আন্দোলন এবং মতবাদের 
তাত্বিক আলোচনা ও বিচার করার পূর্বে চৈতন্ত-মানস কোন্‌ ভাবধারা ও বসের 
লংমিএণে সংগঠিত হয়েছিল, তা নির্দেশ করার চেষ্টা করব। চৈতন্তদেবের 
্পীবন, কর্ষ এবং আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে ভাগবতের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
ভখগবতে ভগবানের স্বরূপকে সর্বদা প্রশান্ত অভয় এবং ভেদশূন্ত বলে অভিহিত 
করা হয়েছে ( শশ্বৎ প্রশাস্তমভয়ং প্রতিবৌধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পবমাত্ম- 
তত্ব); এবং যিনি সর্বভূতে ভগবানের এই্বর্য অবলোকন করেন, কোনরূপ 
তারতম্য করেন ন1! এবং যিনি ভগবানের সর্বভূত অবলোকন করেন, তাকে উত্তম 
ভাগবত বলা হয়েছে ( সর্বভূতেহ ষঃ পশ্তেৎ ভগবস্াবমাত্মনঃ । ভূতানি ভগবত্যাত্ম- 
স্েষ ভাগবতোত্তম £॥) ভাগবতের এই দৃষ্টি, বোধ, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ধ্যান 
নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্দার। সর্বভূতে ভাগবতগণ ঈশ্বরকে উপলদ্ধি করতে চাইছেন ; 
মাহ্থষকে তারা তার অন্তনিহিত মানবতার জন্তই গ্রহণ করছেন, তার বর্ণ-কর্ণ বা 
ধর্মের জন্য দুরে সরিয়ে রাখার কল্পনা করেননি ; তাদের মনোতভূমির দ্বার সকলের 
জন্যই উন্মুক্ত । তাদের এই মহান্ুভব আদর্শ যে শুধু মাত্র ভাবজগতেই বিচরণ 
করেনি, ব্যবহারিক বাস্তব জগতের মধ্যেও স্বীয় ম্বাক্ষর স্থাপনের প্রয়াসী ছিল, 
তার প্রমাণও আছে। ব্রাক্ষণ্য সমাজচিন্তায় অনাধ জাতিদের স্থান ছিল না, 
অনার্ধ অস্পৃশ্য বলে তাদের ধর্মলীবন এবং মোক্ষ লাভের সম্ভাবনাও অস্বীকৃত ছিল! 
কিন্তু ভাগবতগণ সেইসব অপাংক্তেয় অস্পৃশ্ত জাতির মোক্ষলাভের অধিকার হ্বীকার 
করেন। ভাগবতেব দ্বিতীয় স্বদ্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে একটি ক্জোকে বলা হয়েছে, 

কিরাত হূণান্ব পৃলিন্দপক্শা 
আভীরভুদ্ষ, যবনাঃ থসাদয়ঃ 
যেহন্কে 5 পাপ। যদপাশয়াশ্রয়াঃ 
শুধ্যস্তি তন্বৈ প্রতাবিঞবে নমঃ | 

[ কিরাত, হণ, পৃলিন্স, পুশ, আভীর, শুদ্ধ, যবন এবং খস প্রভৃতি পাপ জাতি 

এবং যারা কর্মদোষে পাপাজ্মা, তারাও যে ভাগবতগণের আগ্জায়ে সর্ববিধ পাপ থেকে 
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সুছ্িলাভ করে, নেই প্রভাবশালী ভগবানকে প্রণাম । ] 
এই উদার দৃষ্টি শুধু মানব-সীমায় এসেই থেমে যায়নি। মানুষের সীমা অতিক্রম 
করে তা লমস্ত জীবজন্তকেও তার উদ্দাব পরিধির ষধ্যে আহ্বান করেছে। 
ভগবদগীতা য় একটি শ্লোকে আছে, 
বিষ্ভাবিনয় সম্পয়ে ত্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ স্পিন: ॥ 
[ যিনি বিষ্যাবিনক্লান্বিত ব্রাহ্মণ, গোক, হাতী, কুকুর এবং চগ্ডাল সকলের মধ্যেই 
পরম কারণরূপে সমানভাবে পরমাত্মাকেই অনুভব করে থাকেন তিনিই পণ্তিত। | 
চৈতন্যর্দেব ভাগবতের এই ভাবধাবায় অবগাহন করেছিলেন, এবং নিজে 
জীবনে তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। ভাবজগতে দেখছি তিনি 'পদ্ঠাবলী+তে 
সংগৃহীত এই গ্লোকটি উচ্চ।বুণ করে জগন্নাথ প্রণাম করছেন, 
নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিনাপি বৈস্টযো ন শুড্রো। 
নাহং বর্ণা ন চ গৃহপতির্ণো বনস্থো যতির্বা। 
কিন্তু প্রোস্ান্লিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতান্ধে, 
গৌঁপীভর্২ পদকমলয়োর্দাসদাসাহদাসঃ |* 
| আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্ত নই, শৃত্র নই, বক্ষচারী নই, গৃহস্থ নই, 
বানপ্রস্থ নই এবং সন্ন্যাসীও নই, কিন্তু আমি নিখিল পরমানদ্দ পরিপূর্ণ অস্বতসাগর 
স্বরূপ গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণ চরণকমলের দাসাছুদাসের মাস ] 
এছাড়া তার আর কোন পরিচয় নেই বলেই তার “সমদৃহি ধর, আর 'ঘ্বণাবৃদ্ধি 
করি যদি, নিজ ধশ্ম যায়। এই তত্বগত আদর্শ চৈতন্তদেব এবং তার পার্ধদগণের 
জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে ব্যবহারিক জীবনের প্রাঙ্গণে উপনীত হয়। যদিও আমর! 
জানি, শ্রেণী ও বর্ণশাসিত সমাজবাবস্থায় ভাত্বিক সমানাদর্শ খুব বেশী কার্যকরী 
হ'তে পারে না, এবং হয়ও নি, তথাপি তার ভের্দবিচারহীন আচরণ দ্বানা! চৈতন্তর্দেব 
সমাজে কিছুটা হন্থত৷ ও সুস্থির মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। 
তাই তার সামাজিক আচরণ, প্রচলিত আচবণ €থকে স্বতস্ত্র অন্ত আদর্শ আশ্রয়ী । 
তার এই সমন্বয়ের প্রচেষ্টায় তিনি সসলমান সম্প্রদায়কেও তার আন্দোলনের মধ্যে 
আকৃই করেছিলেন। তার সমকালীন তক্তদের মধ্যে 'ব্রাঙ্গণ ২৩৯, কার়ন্থ ২৯, 
বৈজ্ঞ ৩৭, ন্ুবর্ণবণিক ১, তৃ'ইমালি ১১ নুত্রধর ১, কর্কার ১, মোদক ১, হাজরা 
উপাধি (জাতি অজ্ঞাত ) ১, মুসলমান ২, জাতি অজ্ঞাত ৯৫, সঙ্গযাসী ৫৪, পাশি ১ 
৯. চৈতজ্চরিভামত  মধ্যলীলা, পৃঃ ৩৭ ০ 


১৮৩ মাশবধর্ধ ও বাংলা কাব্যে হার্গ 


রাজপৃত ১, ব্রাহ্মণেতর উড়িয়া! ২৬-০৪৯০।,* যদিও ভার মুসলম্নান ভক্তের সংখ্যা 
নগণ্য, তথাপি এখানেও ভাগবতদের মত, চৈতন্য পূর্ববর্তী মধ্যবৃপীয় লাধক রামানন্দ 
কবীর "প্রভৃতির মত, সকলের জন্যই দ্বার উনুক্ত ; প্রীতির বন্ধনে সকলকে জাতি- 
ধর্ম নিধিশেষে বাধার চেষ্টা, সামাজিক বিধিনিষেধ অতিক্রম করে মানুষের মানৰ 
সত্তাকেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা! সর্বভেদ বর্জন করে চৈতন্যদেব তার মতাষত 
প্রচার করছেন, এবং “চালু কল! মগ দধি একত্র করিয়া ॥ জাতি নাশ করি খায় 
একক্স হইয়া ॥ (€ চৈতন্তভাগবত, মধ্যথণ্ড ২১৫)। এই কারের জন্ত চৈতন্তদেৰ 
এবং তার পার্দগণ সমকালীন ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির পারকদের নিকট থেকে বহু লাঞ্চনা 
ও কট.ক্তি ভোগ করেছিলেন! কিন্তু অভেদ-দর্শন তাদের কাছে এতই পির 
এবং এই চেতনায় উদ্ধ-দ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তীঙ্দের কাছে এতই আত্যন্তিক ষ্ে 
বুন্দাবনদাস লিখেছেন, 

জাতি কুল ক্রিয় ধনে কিছু নাহি করে। 

প্রেম ধন আস্তি বিনে ন] পাই কৃষেরে ॥ 

যে-তে-কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে। 

তথাপিহ সর্ববোত্তম সর্বব শাস্ত্রে কহে ॥ 


ঘে পাপিষ্ঠ বৈষ্বের জাতি বুদ্ধি করে 
জন্ম-জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে ॥ ( মধ্যথণ্ড পৃঃ ২৩২) 
এই ভাবেই তার] একটা আদ সামাজিক আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। 
আর শুধু তাই নয়, যারা এই অভেদ-দর্শনে উদ্্ধ হবে না, যারা ধাযিক হয়েও 
ভেদ বিচার মেনে চলে, লমছঙিতে পৃথিবীর দিকে তাকায় না, তাদের অপরাধ এবং 
অপরাধের শাস্তি কি বুন্দাবনদাস তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। নারদীয় সংহিতার 
ভাবায় তিনি বলেছেন, 
অভ্যচ্চয়িত্বা প্রতিমাস্থ বিষুং 
দৃম্যশ জনে সর্বগতং তমেব। 
অভ্যচ্চ পাদে। ছ্িনন্ত মৃদ্ধিণ 
ভ্রহ্ন্নিবাজ্ঞো! নরকং প্রযাতি ॥** 
[ যদি কোন ব্যক্তি গ্রতিমাবমূহে ঘথাবিধি বিষ অর্চনা করে কন সঙ্গে জে 


*. খিমানধিহীরী অজুমদার ; চৈতল্চরিতের উপাদান; পৃ: ৬৯৯: 
*+ মধাথও; পৃঃ ১৮৮ তেউদ্ধত : 
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জনগণের প্রতি অপরাধ আচবণে বিরত না হয়, তাহলে সেই অপরাধে সে লেই 
সর্বব্যাপীর প্রতিই অপরাধী হয়ে থাকে । সুতরাং যদি কেউ বথার্থভাবে ব্রাঙ্ষণের 
পদসেবা করে সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার বিরুদ্ধে অপরাধ করে তাহলে তার যেষন 
নরকবাস হয়, সেই মূর্খও তেমন নরকবাসী হয়|] 

এই উক্তি সম্ভবত অ-সামাজিক আচরণের জন্য নিন্দিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 
উচ্চারিত হয়েছিল। এবং পুর্বস্থরীদের এই উক্তি পুনরায় উচ্চারিত হ'চ্ছে দেখে 
এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে, কিছু সংখাক মানুষের দৃষ্টি অস্তত সামার্জিক কল্যাণ, 
শ্রেয়বোধ, এবং বিনয়ের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। যে অহং ও স্থার্থবোধ বিভেদকে 
সত্য জ্ঞানে স্থপ্রতিষ্িত করতে চায়, এবং ভাবে ও কর্ষে একটা অশোভণ ছৈতাচার 
নিয়ে আসে, তাকে অস্বীকার করার ভেতর দিয়ে একটা বিদ্রোহের মনোভাব 
স্ফুরিত হয়! এই বিদ্রোহের শক্তিতেই তার! অসত্যাশ্রয়ী মানুষকে ভবিস্ততের 
দুর্দশা ও অকল্যাণের কথা ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । চেতন্তদেব, এবং তার 
পার্ধদগণ তাদের ব্যক্তিগত আচরণ এবং ভাবাদর্শ দ্বারা তার্দের আমলের বিভেদকামী 
মানুষদের এই কথাই শুনিয়েছিলেন । 

কবি কর্ণপৃরের পূর্বোজ্সিখিত শ্লোকে কবি চৈতন্যদেবের দয়ায় শান্বাদির বাদ" 
বিসগ্কাদ দ্বর হয় বলে তীর বন্দনা করেছেন। চৈতন্কচরিতাসবৃতে আছে চৈতস্তগে 
তব পার্ধদদের উদ্দেস্তে বলছেন, “তিণ হইতে নীচ হঞা সদা লইবে নাম । আপনি 
নিরভিমানী অন্যে দিবে মান। ( আদিলীল!, ১৭শ পরিচ্ছেদ )। শাস্বাদিঘ চর্চায় 
নিয়োজিত চৈতন্তদেবের সমসাময়িক পণ্ডিত সমাজের নিকট এ সম্পূর্ণ অতিনব কথ! । 
সে সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা এসে নবন্বীপে স্তায়, দর্শন, কাবা, 
শ্বৃতির আলোচনা করত, এই আলোচনার বিলাসই ছিল তাদের এবং পণ্ডিত 
সমাজের জীবনের একমান্র আনন্দ। অপর দিকে সমাজ ছিল জাঁতিভেদের কঠিন 
শৃঙ্খলে বীধা, বিধিবন্ধ ব্রতান্ুষ্ঠান আচার ইত্যাদির নির্মম অঙ্থশাসনে সমাজ-জীবন 
ছিল নিশ্রষ্ত। এই প্রাণহীন তর্ক ও বিস্ভাবিলাস এবং আচার অনুষ্ঠানের মধ্ো 
জীবনের স্বীকৃতি ছিল 'না, জীবনের সংকট ও সস্তার কোলাহল তাদের তর্কবিজ্ঞানের 
গোলকধণাধায় প্রবেশ করতে পারত না; পাগিত্যাভিমানীর কাছে সামাজিক মৃল্যও 
বিশেষ কিছু ছিল না। কেননা, তারা তার্দের পাগ্ডত্যের গৌরৰ এবং সমাজধর্ষের . 
সীম! সংরক্ষপের কার্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; আর এই মনোভাব থেকেই জন্ম নেয় 
বিভেদ, পরম্পন্ধকে দুরে সরিয়ে রাখার আগ্রহ, এক কথায় সাঙাজিক অকল্যাণ 
ও ব্যতিচার্কে উজ্জীবিত রাখার প্রেরণা । টৈতন্তদেব এই গনোভাবের উপর. 


১৮৮ মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যহগ 


আঘাত করেন? সমন্ত যান্ুযকে একই সমান ভিত্তির উপর মিলানোর আগ্রহ ছিল 
তার। যতক্ষণ অভিমান অথব] অহঙ্কার বর্তমান থাকে ততক্ষণ এই মিলন কোনষতেই 
শন্ডব হতে পারে না। আর শুধু মিলনই বা! কেন, যেখানে পাঙিত্যের অভিমান 
বিরাজিত সেখানে সত্য ও কল্যাণবৃদ্ধির স্থান নেই। এ সম্পর্কে কবীরের একটি 
চঞ্ৎকার কথা আছে, 

পড়ি প়িকে পথর ভয়ে লিখি লিখি ভয়ে জ. ইট। 

কবীর অংতর প্রেমকী লাগি নেক ন ছীট॥ 

(পণ্ডিতরা পড়ে পড়ে সব হলেন পাথর, লিখে লিখে সব হলেন ইট, প্রেমের 
একটি ছিটাও পারে না তাদের মনে প্রবেশ করতে ।) 

ঠচতন্তদেবও তার পুর্বগামীদের, বিশেষ করে ভাগবতের, আদর্শকে অবলম্বন 
কবে শাস্ত্রাদির আবেদন ও প্রয়োজনকে গৌণ করে দিলেন। ভাগবতে আছে, 

ন সাধয়তি মাং যোগে ন সাংখ্যং ধশ্ম উদ্ধব !। 
ন স্বাধ্যায় স্তপত্তযাগে৷ যথা ভক্তিশ্মমোজ্জিতা ॥ 

[ হে উদ্ধব, আমাতে দু ভক্তি যেরূপ আমাকে বশীভূত করে, অষ্টাজোগ, 
সাঁংখ্যযোগ, বেদধ্যয়ন, তপস্ত! এবং সন্ন্যাসও আমাকে সেরূপ বশীভূত করতে পারে 
না।] শাস্ত্রের নিশ্রাণ বিধান ইত্যাদির পরিবর্তে তাব। তুলে ধরলেন ডাদের সহজ 
প্রেমের আদর্শ । এই আদর্শ অনুসরণের জন্ত এবং জীবনে তাকে রূপান্তরিত করার 
জন্য শান্তির প্রয়োজন তে! নেই-ই, এমন কি দীক্ষা পুরশ্চ্যা ইত্যাদিরও প্রয়োজন 
নেই। পদ্ভাবলী”র একটি ক্নোকে আছে, 

নো! দীক্ষাং ন চ দক্ষিপাং ন চ পুরুশ্চ্্যাং মনাগীক্ষতে 
মগ্ত্রোয়ং রসনাম্পৃগেব ফলতি শ্রীকষথনামাত্মকঃ ।* 

[ এই শ্রীরষ্ণনামরূপ মঞ্জ কোনপ্রকার তাক্ত্রিকী বা বৈদিকী দীক্ষা, সদ্দাচার অথবা 
পুরশ্চর্যা বিধির অপেক্ষা রাখে না, কেবলমাত্র জিহব। স্পর্শ মাত্রই ফলিত হয়ে থাকে । ] 

এই আদর্শই চৈতন্তদেবের ভাবজীবন ও সাধনার আদর্শ। সর্বপ্রকার শাসীয 
ধ্যানধারণা, চিন্তা, আদর্শ ও বিধিব্যবস্থার বিরক্ধে তিনি এবং তার ভক্তবুন্দ 
প্রেমের আদর্শ প্রচার করেন; তেদববিচাবের গ্লানিহীন প্রেম ছারা তারা ভগবানকে 
উপলদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ, এই আদর্শের মধ্যেমে তীর! জীবনকেই 
পরিপূর্ণভাবে স্ষ্ট ও উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। মধ্যয্গের সাধনার প্রকৃত 
এতিঙ্ৃবাহী হিলাবে তার! পথ-হারিয়ে-ফেল! সামাজিক অচলায়তনতক এই প্রেমের 

* চৈততস্তচরিতাম্বত ; মধালীল!, ১৭ল পরিচ্ছেদ 


রূপান্তরের দ্বিতীয় পর্যায় £ চৈতন্তদেব ও চৈতন্ত মতবাদ ১৮৯" 


পথেই স্বৃক্তি দিতে চেয়েছিলেন ৷ সমস্ত প্রকার সামাজিক গ্লানি, তেদ-বিচার এবং 
হিংসাদ্বেষের স্পর্শ থেকে মুক্তির পথ, এবং বিবদমান ধর্মমতগুলির পারুষ্পরিক সমস্থ 
সাধনের পথও ছিল তাদের কাছে এই প্রেষেরই পথ । অর্থ, এর আলোকেই 
তারা জীবনের পর্ববিধ সমন্তার লমাধান খু'জেছিলেন। 
তৎকালীন সামাজিক সমন্তার লমাধান চেয়েছিলেন বলেই একৰ! বলা যেতে 

পারে যে, অধ্যাত্ম মোক্ষলাভ তীর ধ্যানধারণাব মৌল উৎস হ'লেও, এই পৃথিবী, 
পৃথিবীর মানুষ, তার স্থানকালবিধৃত সমশ্তার কথা তিনি বিস্বৃত হননি। তত্ব- 
পরিধিতে অন্তত তাঁরা এই পূথ্থিবীকে অসামান্য স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাদের জীবন- 
কর্ণকে এর সীমায় আবদ্ধ না রাখতে পারলেও । চৈতন্তচরিতামুতের মধ্যলীলায় 
২০শ পরিচ্ছেদে 'ভাক্তএসামৃতনিস্ধু' থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত কবে বলা হয়েছে, 
শ্রেষ্ট ও মধ্যাদি ভেদে শ্রীকৃষ্ণ পৃর্ণ তম, পৃর্ণতর এবং পর্ণ বলে কীতিত হন; এই 
বিচাবে গোকুলে শ্রীরুষ্ণ পুর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পু্ণ। এ সম্পর্কে 
ভাগবতে আছে, শ্রীরুষ্ণ কুকক্ষেত্রে গোপীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদেএ তত্বজ্ঞান 
শিক্ষ! দেন ; তা শুনে গোপীণা বললেন, আমরা তোমার তত্বজ্ঞানের আগুনে দগ্ধ 
হচ্ছি; আমরা চকোরী, তোমার মুখচন্দ্র জ্যোতন্নায় জীবন ধারণ করে থাকি; 
গতরাং বৃন্দাবনে এসে আমাদের জীবন রক্ষা কর। 

আন্শ্চ তে নলিননাভ ! পাারবিন্দং, 

যোগেশ্চরৈহাি বিচিন্তামগাধবোধৈঃ । 

সংস।রকুপপতিতোত্তরণাবলম্বং 

গেহং জুষামপি মনস্থাদিয়াৎ সদা নঃ। 

এহ গ্লোকেব টীকায় বলা হয়েছে, হে পল্পানাভ, যোগেশ্ব রগণ তোমাএ পদাববিন্দ 

হদয়ে চিন্তা করেন, কিন্ত আমর। হৃদয়ের উপরিভাগ ধাবুণ কবে বাঁচি; ঘযোগেশ্বঝগণ 
গভীর বৃদ্ধি, তারা! তোমার পা্পদ্ম চিন্তা করতে পারেন, কিন্তু আমরা তা চিন্তা 
করতে আর্ত করলেই মুচ্ছা যাই। তোমার পাদপন্ম সংসারকূপ থেকে মাঙ্গবকে 
উদ্ধার করে, কিন্ত তোমা -বিরহে পীড়িত জনগণকে উদ্ধার করতে সমর্থ নয়। 
আমর! গোপিগণ, বাল্যকাল থেকেই সংসারহুখ ত্যাগ করেছি, সংসারকূপে পতিত 
নই ) কিন্তু তোমার বিরহ সাগরে পতিত হয়েছি, স্তরাং আমাদের পক্ষে তোমার 
পার্দপন্প চিন্ত1! করা বৃথা । যদি বল, “দ্বারকায় এসে, সেখানে তোমাদের সঙ্গে 
নিতা বিহার করবো, তার উত্তর আমা কি দিতে পাবি? আমরা কোন মতেই 
বৃন্দ(বন ছেড়ে যেতে পাবি না! সেখানে তোমার যে ম্বাধূ প্রকটিত হয়েছে, 


১৯৪ মীনবধর্ম ও বাংল! কাব্যে মধ্যহগ 


তাতেই আমাদের রুচি। সুতরাং বুদ্দাবনে উদ্দিত হও, সেখানে দর্শন করলেই 
আমাদের তাপ জুড়াবে।* অর্থাৎ গোঁপীবা কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ হৃদয় সম্পর্কের মধ্যে 
পেতে চায়। সেখানে তার ষে মাধূর্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতেই ভাদের ভৃধি ও 
আনন্দ । কৃষ্ণ যেখানে অসাধারণ, অথবা! অলৌকিক, সেখানে তার যত এসব 
থাক না কেন, গোপীর! তা অনুধাবন অথব। উপলদ্ধি করতে পাণে না, তাই সে 
এশ্বর্ঘই তাদের ক।ছে নিশ্রয়োজন । তীর সাধারণ লৌকিক এসব এবং মাধূর্যের 
মধ্যেই কৃ পূর্ণতম। কৃষ্ণা কবিরাজ কলেছেন, “সর্বোত্তম নরলীলা, নএখপু 
তাহার হ্বপ ১ মণুরা-ছ্বারকার কের এশ্বর্ধ নবূলীলার অন্তভক্ত হলেও সেখানে 
কষ সাধারণ নয়, অসাধারণ ; লৌকিক নক; অলৌকিক। লৌকিক ম্লান 
বিশুদ্ধ লৌকিক সম্পর্কের মধ্যেই সমস্ত আনন্দ, এশ্বর্য ও স্থথন্োগ করতে 
চায়। 
শকষের জীবনের বিভাগ অন্ুযাঁয়ী চৈজ্ত্যদেবের জীবনকে ভাগ করলে তা৭ 

নবন্ীপ-জীবৰনকেই পৃর্ণতম বলে অভিহিত করতে হয়। সে সময়ে এবং এমন কি 
গয়। থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এবং সন্ন্যাস অবলম্বনের পৃর্বকাল পধন্ত তিনি সমাজ- 
সম্পর্কধৃত, স্থানে কালে বিচরণশীল মানুষ হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছেন, 
কাজীর অবিচারের বিরুছে' সংঘবদ্ধতাবে আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাস 
গ্রহণের পর চৈতন্ত-জীবন নিগু ভাবময় ; সেই ভাবের আস্বাদন লৌকিক মানুষের 
পক্ষে সহজ নয়। এবং সমাজ-সম্পর্কের ভধ্বে” স্থাপিত একান্ত ভাব্জীবন যাপন 
করে সামাজিক মানুষের কল্যাণ সাধন কণা সম্ভব কিন। সে সম্পর্কে একটা গভীর 
সন্দ্হে তার মধ্যে বরাবর বর্তমান ছিল। তাই সহ্্যাস গ্রহণ করার পরেও একটা 
সধ্যপস্থা অবলহ্থন করে বাস্তব সমাজের সঙ্গে কি ভাবে সংযোগ রক্ষা করা ঘায়়, সে 
সম্পকে উদ্দেগ প্রকাশ করে তিনি বলছেন, 

যছাপি সহসা আমি করিয়াছি সন্নাস। 

৩থাপ তোমা সব হৈতে নাছিব ভর্দাস॥ 

(তামা সবা না ছাড়িব যাব আমি জীব। 

মাতাধে তাবৎ আমি ছাডিতে নারিব ॥ 

সন্গ্যাসীর ধন্ম নহে সক্সাস কারয়]। 

নজ জন্মস্থানে বহে কুটুহ্থ লইয়া ॥ 


শপ 


ক. ১6 তল্চবহ [সু , মধ্ালীল। 
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কেহ থেন এই বোলে ন! করে নিজ্জন। 
সেই বৃক্কি কর যাতে বৃহে ছুই ধন ॥ 
( চৈতন্তচবিতামৃত, মধ্যলীলা, ভৃতীয় পরিচ্ছেদ ) 
আবু একন্বানে তিনি সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে থেকে মার লেবা না করার 
আক্ষেপ করে বলছেন, 


তার সেব! ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্্যাল। 
ধন্ম নহে কৈল আমি নিধন নাশ ॥ 
ভার প্রেমষবশ আমি, তার সেবাধশ্ম। 
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কণ্ম ॥ 
( পুঝোৌক্ত গ্রন্থ, ১৫শ পরিচ্ছেদ ) 


এমনি ধরনের বছু উদ্ধি চৈতন্তচর্িতামূভের নানাস্বানে বিক্ষিপ্ত রয়েছে । এইলব 

উক্তির মধ্যে চৈতন্ত ষতরদের একট! পরম সত্য নিহিত রয়েছে। তিনি সংসারকে 
অবজ্ঞ। করেন নি, তীর চোখে সংসার অসার বা অনিত্য নয়, যদিও তীর ব্যক্তিগত 
জীৰন এই মনোতঙ্গী অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়নি। সংসার সত্য, 
সাস্থষের জ্ঞানকর্ণ সাধনার লীলাভূমি । এই সংসারের মধ্যেই স্বা্থ্বকে সৃরিশীল 
উন্নততর জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে । এই ছষ্টি সংলার সম্পর্কে গভীরভাৰে 
চিন্তিত ও সচেতন মাঙ্ষেরই উক্তি। গোবর্ধন দাসের পৃজ রহূনাথকে তাই 
চৈভন্তদেৰ উপদেশ দিচ্ছেন, 

মর্কট বৈর্ণগ্য না কর লোক দেখাইয়া ! 

যথাযোগ্য বিষয় ভু অনাসভ্ত হৈয়া ॥ 

অন্তর নিষ্ঠ! কর, বাহে লোক-ব্যবহার। 

অচিরাতে কুঙ্ক তোমার কপ্পিবেন উদ্ধার ॥ 

(পৃর্বোদ্ত গ্রন্থ, ১৬শ পরিচ্ছেদ ) 
সংসারের মধ্যে থেকে, বাস্তব সমাজের মধ্যে অবস্থান কণে প্রেমের আদর্শে জীবনকে 
টি করতে হবে, সমস্ত সঙ্থুষকে প্রীতির বন্ধনে বাধতে হবে" এবং সমস্ত তেদ- 
বিচারের স্পর্শ থেকে মৃবক্তিলাত কৰে জীবনের আনন্দ ভোগ করতে হবে। ৰলা 
বাহুল্য, এই কারধক্রম একান্তই পাধিব এবং বাস্তব, থে কোন মানবের পক্ষে; যে 
কোন পরিবেশে সহজে আচরণীয়। আব এর মধোই গভীর আধ্যাত্মিক আনন্দ 


নিহিত। কেন ন।, 


১৯২ মানবধর্ষ ও বাংল! কাব্যে রধ্যযুগ 
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্শনথ । 
/তমেবান্থাদয়ত্যন্তর্ণবস্বসায়নমূ ॥* 

[ যেনারীর উপপতিতে অতিশয় আনি, সে গৃহকর্ষে ব্যস্ত থেকেও পূর্বান্থাদিত 
উপপতি-সঙ্গস্থখ মনে মনে আস্বাদন করে আনন্দিত হয়; তেমনি তক্তজনও গৃহকমে 
ব্যাপৃত থেকে হুরিলীলা রস মনে মনে আস্বাদন করে” আনন্দ লাভ কবে থাঁকেন। ] 

স্বতরাং চৈতস্মদেবের “সর্বোত্তম নবুলীলা” বলেই তিনি এবং তার পার্ধদরা 
সংসার থেকে মৃক্তি কামন1 করেন না। কৃষ্গ্াস কবিরাজ বলেছেন, ন্ঘর্গ মোক্ষ 
রুষ্ণতক্ত নরক করি মানে” (মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ )। চৈতন্তদেব এবং তার 
পার্দগণ এক অভিনব দৃষ্টিতে পৃথিবীর পানে তাকিয়েছিলেন ; সে দৃষ্টি প্রেম অথবা 
মাধূধরসপূর্ণ । সেই মাধূর্ধের দিতে ভগবানের কল্পনাও তাই এক বিশেষ খং-রসে 
রূপায়িত হয়ে যায়। তাদের ভগবান মধুর, প্রেমময় । কৃষ্ণ ব্যক্তিত্ব কল্পনায় স্বভাবতই 
ষে বীরত্ব ও এশ্চধ গুণ সংঙ্িষ্ট, বৈষ্ণবের কৃষ্ণ কল্পনায় সাধারণত তা৷ অগ্রপস্থিত। 
সেই জন্তই তাঁদের অবতার তত্বের মধ্যে একটু নতুন হর স্তুনতে পাওয়! যায়, এক 
নতুন বিশ্লেষণ । ঠৈতন্তচরিতামুতে আছে, 

আনুষঙ্গ কর্ম এই অস্থর-য়ারণ । 

যে লাগি অবতার কহি সে মুলকারণ ॥ 
প্রেমবুস-নিধ্যাস করিতে আস্বাদন । 
রাগমাগ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ 
রুসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ । 

এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম ॥ 

( আদিলীলা, ৪র্থ পারচ্ছেদ ) 
কারুণ্য এবং মাধূর্ধ ভাবের প্রতিমুতি ভগবানকে উপলব্ধি করতে হলে ভক্তের পক্ষে 
মাধৃধভাব দিয়ে জীবন-চর্ষা! এবং ভগবানের সেব! একমাত্র বিধেষ্ কর্ম। ভক্ত-ভগবান 
অভিন্ন দেহে প্রিণত হলে মাধূর্বভাবের মাধ্যমে পরম্পরকে উপলব্ধি কর] সম্ভব নয়। 
সেজন্যই ভাগবতের শ্লোক, 

সালোকা সাষ্টি সাব্ূপাসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। 
দীয়মানং ন গৃহৃত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ 
( আমার ভক্তগণ সেবা ছাড়। সালোক্য, সাস্টি, সামীপ্য, পারূপ্য এবং সাহৃজা 
এই পাচ রকম মুক্তি দান করলেও গ্রহৰ করেন ন1।) 
৮ চৈতগ্ঘচঞ্তা্তত ; মধাল)লা, প্রথম পরিচ্ছেদ 
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--ইহাই হলো! বৈষবদের আদর্শ। পৃর্বোক্ত ধরনের মুক্তি ভক্তদের কামা নয় 

বলেই ম্বর্গলাভ ইত্যাদিও তাদের কাম হতে পারে না। ভাগবতেও আছে, 
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্‌। 
নেচ্ছস্তি সেবয়! পৃর্ণাঃ কুতো হন্তৎ কালবিপ্ুতম্‌ ॥ 

(যখন পুর্ণ ভক্তগণ আমার সেবান্বাবা প্রাপ্ত সালোক্যাদি চতুধিধ মুক্তি গ্রহণ 
করেন না, তখন কালে ধবঃস হয় যে শ্বর্গাদি, তা কি জন্ত গ্রহণ করবেন?) 

ভাগবতের এই উদার পাধিব ভাবধারা! চৈতন্তদেবের আমলে আরও বেশী 
মানবিক ভাবধায়ায় পরিণত হয়েছে; আরও বেশী বাস্তব জীবনধর্মী ও সামাজিক 
সম্পর্ক-নির্ভর আদর্শে ব্ূপায়িত হয়েছে। জীব গোস্বামী যুক্তি শব্দের বিশ্লেষণে 
বলছেন, 'আবিদ্যাধ্যস্তত্বাদিকং হিত্ব। স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ মুক্তি” (অবিষ্তা আখোপিত 
অজ্ঞতা বর্জন করে ম্ব স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি )। বলা নিশ্রয্মোজন, এই আদর্শ 
একাস্তই ব্যবহারিক; প্রচলিত পৃথিবী এবং প্রত্যক্ষ সমাজ-সম্পর্কের মধ্যে অবস্থান 
করেই এই মুক্তি ভোগ করা সম্ভব। বৈষ্ণবদের মতে, এই মুক্তি হ্বপ্রাপ্তির চেয়েও 
আনন্দময়, আত্মার বৈভবে সমৃদ্ধ, স্ব্গজীবনের এশ্বর্ধ থেকেও এর এশ্বর্ষ লোভনীয়, 
এবং তুলনায় মহৎ। তাদের মুক্তির মতই অনবদ্য অপরূপ তীদের প্রেম। এই 
প্রেমধর্ম ও আদর্শের তুলনাও স্বর্গে মেলা ভার। ভাগবতে আছে, 

তব কথামৃতং তণ্ডজীবনং কবিভিবীড়িতং কল্মাযাপহ্ম্‌। 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণস্থি যে ভূরিদা জনা ॥ 

এই শ্েেকের টীকা এবং ব্যাখ্যায় বল। হয়েছে, হে প্রাণবল্লভ, তোমার 1বরছে 
আমাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল, পৃণ্যবান ব্যক্তিগণ তোমার কথামত পান কিয়ে 
তআ নিবারণ করেছেন । তোমার কথামত স্বরঁয় অমৃত এবং গোক্ষ হতেও বিলক্ষণ ; 
কারণ তোমার কথামত সংসারতপ্ত এবং তোমার বিরহতপ্ত প্যাক্তদের জীবিত করে, 
অন্ত অমৃতদ্ধয় তা করতে পাবে না। আর তত্বজ্ঞগণ তোমার কথাম্বতের স্তৃতি করেন, 
কিন্ত অন্ত অমৃতছয়ের স্তুতি করেন না। তোমার কথামত পাপ, মালন্ত ইত্যাদি দ্র 
করে,__শ্রবণমা রই মঙ্গলপ্রদ,এবং সর্বাপেক্ষা! উংকণ্থ এবং সর্বব্য।(পক ; কিস্তু অন্য 
অমৃতদ্বল্ন সেরূপ নয়! হতরাং তোমার কথামৃত যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কীর্তন করেন, 
তিনি ভূরিদ অর্থাৎ বহুদাতা! অর্থাৎ প্রাণদানকারী ।* | 

ঠৈতন্তদেব এই প্রেষধর্ম, এই কৃষ্ণকথ। মৃত পৃথিবীতে প্রচার করে জনসাধারণের 
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১৯৪ মানবধর্ষ ও বাংল! কাৰ্যে মধাযুগ 


জীৰনরুক্ষ। করেছেন, স্থতরাং তিনি প্রাণদানকর্তা । এই ভাবসম্পদ বৈষ্ণব সাধকদের 
নিকট এতই অমূল্য, কল্যাণকর এবং বিরোধ-বিছেষ ধ্বংসকারী যে কোন কিছু দিয়ে 
এর পরিমাপ করা যায় না; এমনকি, কৃফদাস কবিরাজের ভাষায়,'এই গুপ্ঠ ভাবসিন্, 
রক্ষা না প'য় একবিন্ত* হেন ধন বিলাইল সংসারে । (ষধ্যলীলা', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। 
বৈষ্ণবদের এই তত্ব ও উক্তির অন্তরালে আছে জীবনের আনন্দময় স্বীকৃতি । 
পূর্বেই অ[লোচিত হয়েছে যে, তত্ববিচারে তারা সংসারকে মায়! বলে পরিত্যাগ 
কবতে চান না) আর তাই ভাঙদ্দের আদর্শ ও চিন্তায় এই বাস্তব পৃথিবী, সত্য 
সামাজিক জীবন পরম ও চরসু সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েছে ! সেজন্তই এখানকার 
সমস্ত ইঞ্জিরগ্রাহ ভোগ্যবন্ত সমস্ত স্বাঁয় পদার্থ থেকে শ্রেষ্ঠ, এবং এখানকার মাষ 
যা ভোগ করে, যা আস্বাদন কবে, তা স্বর্গের দেবতাদেরও স্পর্শের অতীত, কামন।র 
অতীত, ভে'গের অতীত । 
বধ পৃথবী ও মানুষের জীবনের এই বলিষ্ঠ শ্বীরুতির মাধ্যমেই নৈষ্ব নায়কগণ 
মানুষের মানবিক মহিমা কীর্তন করেছেন। যদিও অধ্যাত্্ব সাধনার তরণ ভাবালুতা 
এহ মহিম'কে কিঞিৎ মান করেছে, তথাপি মানুষের মহিমা যে তাদের চিন্তায় 
বর্তমান ছিল 'তা অস্বীকার করএ উপায় নেই । মানুষের আবাসভূমি এই পৃথিবী 
যেমন স্বগ থেকে কোন 'অংশেই ক্ষুদ্র নয়, এখানকার বুসসম্পদ যেমন স্বর্গায় ভাব ও 
রস্সম্প্দ অপেক্ষা কম মধুর নয়, তেমনি মানুষও স্বর্গের আবাসিক দেবতা অপেক্ষা 
কোন এমেই ক্ষুদ্র ও হীন নয়। পুবেই বলা হয়েছে যে, বৈফধরা বিশেষ এক 
রিমা থেকে পুধিবীর দিকে তাকিয়েছিলেন ; সে দ্ঙি মধুর রসের হি । এই 
দৃষ্টিতে পথিৰী, পৃথিবীর অন্তর্গত বগুপমূহ, ভক্তের ভগবান, সবই মধ্র ; ভগবানের 
প্রয় ভক্ত *€ অন্তরঙ্গ পাত্র হিসেবে মান্নষকেও তার! এই মাধূর্যগুণে মণণ্তত করেছেন । 
মানুষ সলকে এহ মাহমময় হাই বৈঝুবদের শুধ“নতঙ বৈশিষ্ট্য । এই দুষ্টিমার্গে 
অস্তনিহিত ছুৰলতা কৌথায়, পরে আলো ।চ্য। 
যানুদেব এই ম্ানবতাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা, এবং মানুষের শাক ও এশ্বষের 
হীকৃতি নুর অতীতে ভাগবতের ভাবাকাশের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে 
ধেখতে প'ই, সববিধ উশ্বর্ধ ও গুণের আধার মানব কুষ্চ বৈদিক দেবতাদেন পুজার 
বিরুহ্ষ চরণ করছেন ॥ নন্দ প্রভৃতি বুটটির জন্ত উন্দের পূজার আয়োজন করলে 
এই পীঁটুত বাধা (দিয়ে বলছেন, 
নি বুজস1 চোদিত। মেঘ বর্ষত্যস্ুনি স্বতঃ | 
এজান্তৈরেব সিধাত্তি মৃহেন্ছ্ঃ কিং করিস্কৃতি ॥ 
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[ মেঘসমূহ রজোগুণে পরিচালিত হয়ে সব্বজ্র বারি ৰধণ করে থাকে সেই 
মেঘের সাহায্যেই শশ্তাদি উৎপাদন করে জীবগণ জীবনধারণ করবে থাকে । তাদের 
কজীবনধারণ বিষষে ইন্দ্রের কোন কাজ নেই । ইন্দ্র আবার কি করৰেন ? 1 

সেই বৃগে কুষণের স্বথে এই বিজ্রোহাজ্মক উক্তি সতাই বিশ্ময়কর। ভার এই 
উক্তির তাঁৎপর্ধ থেকে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায় যে, প্রারুতিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে 

গ্রামে মাধ তার নিজন্ম অপবিষেয় শক্তি চেতনায় উদ্ধ দ্ধ হয়ে উঠছিল, এবং 

সেই শক্তির গৌরবেই সে স্পর্য৷ করে দাড়াচ্ছিল সমস্ত পৃথিবীকে, প্রকৃতির অনাত্ীক 
শক্তিসমুহকে, এবং বিশ্বপ্রকৃতির উপর নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাধে অগ্রসব হয়ে 
চলছিল । তার এই শক্তির জাগরণের দিনে মানুষের কাছে ভগবানের ক্ষ্তাও 
ক্ষীণ হয়ে অ|সছে, এবং ভগনান আছেন কি নেই এই প্শ্বের ১ড়াস্ত কোন মীমাংসা 
সে আমলে করা সম্ভব না হয়ে থাকলেও ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিব্ধিৎ সন্দেহও 
নে আম একাশ করতে আস্ত করেছে। ফলে, ভগবান যে পরিমাণে শক্তিহীন 
হয়েছেন, মানুষ ঠিক সেই পরিমাণে শক্তি অর্জন করেছে। ভগবানের পরাজয় 
সম্ভবত তখন থেকেই আবন্ত হয়েছে । তাগবতে আছে, 

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্ৎ ফলরূপান্তকপ্মনামু । 

কত্তারং ভজতে সোহপি ন হকর্ত,: প্রভৃতি সঃ € ৯০-২৪-১৪ ) 

| কমফ্লদাতা কোন ঈশ্বব যদি থেকে থাকেন, তা হালে ভিনি অন্তেন কর্ম- 
সমুহের কল্দাতা হ'তে পাবেন না। আঁ তিনি কর্মকর্তাকে অনুসরণ কধেন॥ অর্থীৎ, 
কমকভার কর্ণ অনুপারেই ফলপ্রদান কবেন, স্েচ্ছানুসারে ফলধান করবেন না|] 

জ।গবতের এই ঈশ্বর-কল্পনা, মানুষের নিকট তার পরাঁভিব বা অধীনতা, চৈতন্ত- 
অ।মলের অত্যস্ত ব্যবহারিক ও লৌকিক তগবান-কক্পনায় পরিণতি লাভ করে। 
ত/র অধ্যাত্ম-সত্ত! একরূপ বিনষ্টহই হয়ে গেছে বলা চলে॥ সনাতন গোদ্বামী 
ভগবানের সংজ্ঞায় বলেন, 

আয়তিং নিয়তিষ্কেব ভূতানাঞ্চ গতাগতিমু। 
বেতি বিস্টামবিগ্ভাঞ্চ স বাচোে ভগবানিভি | 

[যিনি সমস্ত প্রাণীসমুহের ভবিষ্যৎ ও অবশ্ঠন্ভাবী কর্মফল, এবং বিদ্যা ৪ অবিস্যার 
স্বরূপ জানেন, তীহকেই ভগবান বলা হয়। ] 

এই ভগবান সর্বপ্রকার অলৌকিক গুণবজিত, মানুষের কমফলদাতাও নন, 
শুধু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্র; অর্থাৎ ভগবানকে মানুষের পর্যায়ে অবনষমিত কৰা 


ক বিমানবিহ!রী মজুমদারের 'চৈতগ্ঞচরিতের উপাদান? গ্রে উদ্ধৃত 


১৯৬ সানবধর্ধ ও বাংলা কাব্যে হধাবুগ 


হয়েছে, তাঁর অতীন্দ্রিয় সত্তা! কিছু নেই, তিনি চিৎ-শক্তি সম্পর মান্থষ মাত্র। আর, 
শুধু তাই নয়, এ অর্থে যেকোন তবজ্ঞানী মান্ষও ভগবান নামে অভিহিত হতে 
পারেন। এই উক্তির যধো আছে মানুষের এশ্বর্য এবং শক্তির পরোক্ষ স্বীকৃতি । 
এই মানুষের নিকটই ভগবান পরাজিত। এই মানুষই তগবান অপেক্ষা 

অধিকতর শক্তিশালী। টবষ্চবদের দৃষ্টির বলিষ্ঠত এখানেই যে, তারা মানুষের 
মানবতাকে সমস্ত কিছুর উধ্বে স্থাপন করেছেন। কৃষ্ণদ্াস কবিরাজ বলছেন, 

আমাদের ঈশ্বর মানে-_-আপনাকে হীন । 

তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ 

আমাকে তষে যে ভক্ত ভজে--যেই ভাবে। 

তাবে সে সে ভাবে ভজি-_এ মোর স্বভাবে ॥ 


আপনাকে বড় মানে আমারে সম, হীন । 
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 
( আদিলীলা', ৪র্থ পরিচ্ছেদ ) 
মাচ্ছষের মানবতা, তার শক্তি, তার এশ্বর্ধের বিনাশ নেই ; তার আত্মপ্রতিষ্ঠার যাত্রা 
অপ্রতিহত তাবে চলেছে, কোন ক্ষমতাই তাকে প্রতিরোধ করতে পারে না। 
ভাগবতকাঁর বলেন, 
ন কহিচিন্মংপরঃ শ!স্যরূপে, 
নজ্াস্তি নো মেহশিমিষো লেটি ৫হতিঃ ॥ 
যেবামহং প্রিয় আত্মা সতশ্চ, 
সখা গুরু: সুহদে ধৈবমিষ্টমূ | 
( আমি যাঁদের পতি, আমা, পুত্র, সথা, গুরুজন, সুন্বদ এবং অভীষ্টদেব, আমার 
সেই নিত্যধামবাসী একা স্ত ভক্তদের ভোগ্যবস্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, এবং আমার 
ক্লচক্র তাদের শ্রাস করতে অসমর্থ ।) 
ভাগবতের অ1র্ও একটি গ্লোকে কৃষ্ণ গোপীঙ্গেব বলছেন, 
নপারয়েহহং নিরবছয সংবুজাঃ 
স্বসাধৃকত্যং বিধ্ধাযুষাপি ব:। 
ষা মাতজন্‌ দৃঞ্জবগেহ শৃঙ্খলা: 
সংবৃশ্যতন্বযঃ প্রতিষাতু সাধূনঃ ॥ 
[ তোমাদের লংযোগ নির্দোষ, অর্থাৎ কাষময়কূপে প্রতীয়মান হ'লেও নির্মল 
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প্রেমময় । তোমর। ছুর্জয় গৃহ-শৃহ্খল সম্যকরূপে ছিন্ন করে আমাকে তজন করেছ, 
অর্থাৎ পরমাস্থরাগে আত্মসমর্পণ করেছ ; তোমাদের সাধুকত্য দেব-পরিমাণে আনুলাভ 
করেও আমি শোধ করতে পারব না। তোমাদের সৌশীল/ দ্বারা তার প্রতিকার 
হোক। ] 

ভাগবতের উদ্দার মানবিক পরিবেশে এমনিভাবেই মাস্থষের মানবতা ও এব 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে; আর তার আস্তমপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তগবানকেও 
মানুষের কল্পনার আকাশ থেকে ক্রষে ক্রমে দুরে সরে যেতে হয়েছে। ভগবানের 
পরিত্যক্ত শুন্ত আসনে মানুষ নিজেকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে পরিপূর্ণ গৌরবে ও ক্ষমতায়, 
আর যেখানে মান্ষের জয়, সেখানে অব্্ন্তাবীরূপে ভগবানের অর্থাৎ প্রাকৃতিক 
শক্তিসমূহের (কারণ, এদের লীল বৈচিত্রের নিয়ন্ত্রণ কর্তারূপেই ভগবান কল্পিত হয়ে 
থাকেন) পরাজয়। ভাগবতের এই এতিহা বহন করে চৈতন্তদেব এবং ভার 
সমকালের বৈফবগণ মানুষকেই পুনবার সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। 
সমসামগ্লিক রাষ্্রীয় ও সামাজিক পরিবেশে মানুষের মানবতা ও তাঁর সমস্ত অধিকার 
যেভাবে অস্বীকৃত ও লাঞ্ছিত হচ্ছিল, মধ্যন্গের সাধকগণ তার অশ্রদ্ধেয় পরিণতি 
থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। মানুষের মানবিক স্বার্থ ও 
ইশ্ব্য সংরক্ষণ করার আকুতির মধ্যেই ঠৈতন্যদেব এবং তার সমকাপীন সাধকদের 
পারস্পরিক মিলন ও এঁক্য। 

সমাজে স্থায়ী স্মন্বয় সাধনের কার্ধে চৈতন্যদেধ কতটা সফলতা অর্জন 
করেছিলেন, এবং তার মতবাদ উত্তরস্থরীদের কর্মে কতটা সহায়ক হয়েছিল, তার 
বিচারক্ষেত্র স্বতন্ত্। তথাপি, এক্ষেতে সে সম্পর্কে ছু একটি মন্তব্য কর! অসমীচীন 
নয়। যে কোন সমাজ-আন্দৌলনের সাফল্য নিভর করে বলিষ্ঠ ত্য-সন্ধানী দার্শনিক 
দৃষ্টিমার্গের ওপর, মানব মনে সে দর্শন কর্ধোমাদনায় কতটা সত্য হয়ে উঠতে 
পারে, ভার ওপর ৷ চৈতন্ত-মতবাদে মানবিক মহিম] যতটা শ্বীরূত হয়েছিল, তাতে 
দার্শনিক এশ্বর্ষের অভাব ছিল না। কিন্তু থে কর্মপ্রবাহের মধ্যে এই দর্শন আপন 
সার্থকতা সন্ধান করেছে,তাতে মাহুষের অকুতোভয় মহিমা আকাশচুম্বী স্পর্ধা 
প্রতিষ্ঠিত হয়নি । মাধূ্ধরস ক্রমে তরল হৃদয়বৃত্তিতে, এবং হ্ৃণযবৃত্তি পরিণামে একটা 
শ্রদ্ধেয় হীনমন্ডতায় রূপাস্তরিত হয়। আত্মসচেতন মানুষকে শক্তিহীন হৃদয়বৃত্ি 
বা হীনতার বোধ দিয়ে মোক্ষলাভের পথে আকৃষ্ট করা যায় না। এবং মানবিক 
জ্ঞান-বিকাশের পথও তাতে প্রশন্ত হয় না। আমান ধারণা, চৈতন্ত-মতবাদের 
অন্ান্ত চুরবলতার মধো আলোচ্য ছুর্লতার স্থান হ্থযন নয়। প্রনঙ্গত, নধ্যবূগের 


১৪৮ মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যন্থগ 


সাধনার ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে পূর্বে যা বলা হয়েছে, এ সঙ্গে তাও ন্মরণীয় । 


॥ তিন ॥ 


চৈতন্তদেব এবং তাত মতবাদ স্থামীভাবে কোন সম।জিক সমশ্তর স্মাধান 
করতে না পারলেও স'মধিকভ।বে বাংলার সমাজ-জীবনকে গভীরভাবে আলোড়িত 
করেছিলেন! 

পূবেই আলোচিত হয়েছে যে' তীর সমকালীন সমাজ-পরিবেশ ছিল পরম্পর- 
বিরোধী সংন্কার-সংস্কৃতি ও ধর্ষমতের সংঘ।তে ব্পধস্ত, এই বশৃঙ্খলায় বৃহত্তর 
জনসাধারণের জীবন এবং সাধারণভ!বে মানুষের মানবতা এমাগত উপেক্ষিত ও 
অধ্বীকৃত হয়ে চলছিল। এর কবল থেকে পরিআ্রাণ লাভ করে একটা কল্যাণধমী 
আদর্শকে অবলম্বন করে জীবনকে স্ষ্তি করার প্রেরণা মানব মনে অবশ্যই বর্তমান 
ছিল ; আর সামাজিক উচ্চবর্ণের মনোভাবের বিরুদ্ধে সামাজিক নি্বণের মনোভাব 
কিরূপ প্রবল এবং ধিদ্রোহাত্মক ছিল, তাঁও মধায়ুগীয় সাধকদেন জীবনী ও মতবাদ 
থেকে আলোচিত হয়েছে। 

কিন্তু এ ছাড়াও আরও একটি শক্তি সংগোপনে সমাজের অন্তরে ক্রিয়া করে 
চলছিল, যা ক্ষীণ হলেও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । সে হলে! সম[জ-দেহে একটি 
বদ্ধিষণ বণিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব । ব্রাহ্মণা সমাজ ছিল পৃরোহিত-প্রধ/ন  স্বতরাং 
সেখানে বণিকদের প্রাধান্ত স্বীকৃত হতে পারে না। এমন কি মৃমলমান সমাজও, 
তার অন্তনিছিত গণতান্ত্রিক আদর্শের স্বীকৃতি সত্বেও ছিল পুরোঠিত-প্রধান, কারণ 
মুসলমান রাজ! ছিলেন একাধাবে সীজা ও পোপের সমন্বয় । সৃতরাং সেখানেও 
সামাজিক বিধিনিষেধ ও তাবতম্য আত্মপ্রকাশ করে; সহ্থংশীয়বাই প্রধানত রাষ্ট্রীয় 
উচ্চপদের অধিকার ভোগ করত; শিষ্ঠাবান মুসলম!ন নৃপতিগণ (যেমন বলবন্‌ ) 
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রূপাস্তবের দ্বিতীয় পর্যায় £ চৈতন্তদেব ও চৈতন্য মতবাদ ১৯৯ 


অথচ তখন ষে শুধু বাইবেব মুসলিম দেশগুলিএ সঙ্গেই ভারতের পংযোগ স্থাপিত 
হয়েছে তা নয়, ফিরিঙ্গি বণিকরাও এদেশে আসতে আর্ত করেছে, এবং পারুম্পপ্রিক 
আদান-প্রদান ও বিনিময় আবম্ত হয়ে গিয়েছে । চৈতন্তপবের পাধধ নরহরি সবকীরু 
ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে কোন ব্যবসাঞ্জে লিপ্ত ছিলেন বলে অন্কমিত হয়েছে! এহ সংযোগের 
মাধ্যমে একট] নয়! মানবতার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রাচত হয়ে চলছিল , অর্ধ!২ সম'জ- 
তাত্তিকর সংস্কৃতির বিকাশ ও উশ্বর্ধময় বিবর্তনের জন্য মাঝে মাঝে পরিবেশের 
রপাস্থর এৰং বিভিম্ন দেশ ও জাতির সংযোগের এ্রয়োজনীয়তাব উপর ঘষে 
আলোকপাত করেন, চৈতন্ত আমলে সেই সমাজ-পরিবেশ, পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে 
মানবিক আদানপ্রদ্দানের ভিত্তিতে রচিত নতুন পরিবেশ, বপান্তরিত হয়ে চলছিল । 
সংস্কৃতির পক্ষে সংকীর্ণ গণ্তীও মধ্যে নিবদ্ধ না থেকে বিশ্বজনীন হওয়ার সম্ভাবনার 
পথ উন্মুক্ত হয়ে চলছিল । হাতহাসের এই কাধে বণিক সম্প্রদায়ই তাপ সহা!য়করূপে 
আবিভূত হয়। অথচ এই সম্প্রদায়ের কোন সামা(জক মধা।দা নেই, কোন প্রাতপাস্ড 
নেই ; সামাজিক ও বাঁষ্টায় বিধায়কর্দের নিকট তাপ! লঞ্ছিত। সুতরাং সমাজের 
[নকট ন্যায়বিচার লাভের চেষ্টা এবং মানুষ হিসেবে তাদের আত্মমধাধাকে এুতিষ্টিত 
কর।র কার্যক্রম গ্রহণ, এবং তাঁদের মধ্যে সমাজের প্রচালিত বাধ ব্যবস্থার 1ধিকৃদ্ধে 
বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ কৰা অসম্ভব নয়) এক্ষেত্রে মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভব উপপা্ 
ও কর্মের অন্তরালে সাধারণ মানুষের সের সঙ্গে তাদের অথবা তাদের মনোভংগীবু 
সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনোভগাঞ মলন হয়ে থাকা ঝিচজ্জ নয়। 

এমনি আবহাওয়ায় সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য চৈতগ্যদেব তার বাণী 
প্রচার করেন। ন্বভাবতই অধস্তন সামাজিক বর্ণগুলির মধ্যে তা নতুন আশা 
উদ্দীপনা, ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা এবং জীবনকে উপলব্ধি করার প্রেরণা নিয়ে আসে, 
আর সমাজের বিবেচনাশীল মানুষের মধ্যে স্থাপন করে সুস্থ সজীব স্হিশীল জীবনা- 
চবণের আদর্শ । জাতিভেদ ও বণপ্রথার শাসনে যার ছিল মুহমান আব সাম্প্রদায়িক 
ভেদাবচাবের কলরবে ফারা ছিল অবঙ্ঞাত, চৈতন্ব-মূতবাদ তাদের সকলকে ধর্ম ও 
স'ংপ্রদায়িক শাসন অত্যাচার থেকে মুক্তির প্রতিশ্রাত দেয়; যারা প্রচলিত সংস্কার- 
সংস্বাতর সংঘাতের মারাত্মক কুফল '9 বুক্তহীনতা উপলব্ধি করেও যথাযথ সমন্বয়ের 
ভিন্ডি খুজে পাচ্ছিল না, তিনি তাদের যোগালেন বলিষ্ আদর্শগত ও তত্বগত ভিত্তি। 
অ।এ সমস্ত ধর্ম ও মতবাদের উধ্বে মানুষকে লংস্থাপন করে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ 
নিবিশেষে সমস্ত ষ্বানুষের মিলনভূমি স্থত্টি করতে চাইলেন । সংকীর্ণ ভারতীয় 
সমাজের উপর বহিরাগত বিভিন্ন ভাবধারার আঘাতে, এবং বিতিম্ দেশের বিচিত্র 


২০ মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে মধ্যযুগ 


মানুষের সংযোগে যে পুরানো ভারতীয় সমাজের মৃত্যু হয়ে নতুন সমাজের, পৃরানো 
ব্যক্তি-সত্তার মৃত্যু হয়ে যে নতুন ব্যক্তি-সত্তার, জন্মের সম্ভাবন! দেখা দিয়েছিল, 
চৈতন্ত-আন্দোলন ও মতবাদ যেন পরোক্ষে তারই আস্তর গরজ আত্মস্থ করল, তাবু 
স্যতির সম্ভাবন! উন্মুক্ত করল। পুরানো ভাবাকাশের পরিবর্তে নতুন ভাবাকাশের 
আবির্ভাব হলে; অর্থাৎ, মানুষ নতুন চোখে জীবনের ও পৃথিবীর দিকে তাকালো । 
এই কথার নিগৃঢ় তাৎপর্য এই, এপথে মানুষ যেন নিজেকেই পুনরায় আবিষার 
করল। যে সাংস্কৃতিক নৈতিক ও সামাজিক অধংপতন মানুষকে গ্রাস করে 
ফেলেছিল, তার কলুষ থেকে সে সুজ্তর পথ পেল; অর্থাৎ মানুষ তার আত্মপ্রত্যয় 
ফিরে পেল। চৈতন্যপদেব-স্থ্ট এই ভাবাকাশের অন্তনিহিত দুবলত| যাই থাক না 
কেন, তার লক্ষ্য ছিল আশা.-আনন্দ-প্রচেষ্টার হুস্থ পরিবেশ স্ট্টি করা, তাই, 
অল্পকালের মধ্যেই এর বিস্তৃতি হয়েছিল বিন্ময়কর। 

বাঙ্গালী সমাজের বড় এক অংশ বিশেষভাবেই চৈতন্ত্দেবের প্রভাব অন্গুভব 
করেছে, এবং অল্পকালের জন্য হলেও সেই প্রভাবের তরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে 
উঠেছিল। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে, ভাবের পরিমণ্ডলে, সমাজ-জীবনের 
পরিধিতে, সাহিত্যের মুক্ত আবহাওয়ায় মানুষ অনুভব করেছে এক নতুন স্ষ্টিশীল 
ভাবের অনুপ্রাণনা। তীরই জীবনের মাধ্যমে বাংলাব সাংস্কৃতিক জীবনের সংকীর্ণ 
সীম। চিরকালের জন্য ভেঙ্গে যায়, এবং ভারতের অন্তান্ি মানুষ চৈতন্যদদেবকে দেখেছে 
একটি অখণ্ড অবিভাজ্য সত্তারূপে, অর্থাৎ সমস্ত দৈহিক ও মানসিক বৃত্তির দিক থেকে 
পরিপূর্ণ এক মানব হিসেবে। সমস্ত বিরোধের উধের্ব তার অধিষ্ঠান, সমস্ত 
ঘাতপ্রতিঘাত সেখানে অপহৃত । প্রচলিত সমস্ত পরম্পর-বিরোধী সংস্কারস্সংস্কৃতি 
ও ধর্মমত তার মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয়ে পরিণত। তার মতবাদ ও চরিজ্জের এই 
দিকটা যুগের মানুষকে এতই মুগ্ধ ও প্রভাবিত করেছিল যে, উড়িস্তায় বহু সরল 
বিশ্বাসী বৌদ্ধ তাঁকে বৃদ্ধের অবভাররূপে গ্রহণ করে তার মতবাদে আশ্রয় গ্রহণ 
করে।* সেকালের মানুষ তীকে দেখেছে কল্যাণ ও শ্রেয়োধর্মের প্রতীক হিসাবে, 
যিনি সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে হু্টির, জীবনের অস্ককারকে আলোর, পথ দেখাতে 
পাবেন। 

স্বভাবতই ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে মান্ষ এই আদর্শ চরিত্রকে নিজের 
জীবনে বূপায়িত করার -স্বপ্র দেখেছে । কারণ, তাদের মনে হয়েছে, চৈতন্দ্দেবকে 


* বিমানবিষ্বারী মজুমদার, চৈতন্ চরিতের উপাদান ; পৃঃ ২২২, ৎ২৮ 


রূপাস্তবের দ্বিতীয় পর্যায় £ চৈতন্কদেব ও চৈতন্ত মতবাদ ২৪১ 


অঙগুসরণ করার অর্থ জীবনে শ্রেয়বোধকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই অনুকরণ স্পা, 
তার ভাবে ভাবিত হওয়ার, অনুপ্রাণিত হওয়ার, আগ্রহ-ই অস্থরাগ-রসে সিঞ্িত 
হয়ে তীর প্রতি শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, অন্তরঙ্গ ভালবাসায়, রূপাস্তরিত হয়। স্বভাবতই 
বিশ্বাসপ্রবণ মনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন ভগবান রূপে, অথব1 ভগবানের অবতার 
রূপে, আর তারাঁও তাদের বাস্তব জীবনে এই মানুষ ভগবানকে হৃটি করার জন্তু 
সক্রিয় সাধন! আরম্ত কৰে। 

কিন্তু, দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে, নবতর আদর্শে প্রেম-দর্শনের ভিত্তিতে 
মানুষের জীবনকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চিরকাল শ্তধূ প্রচেষ্টাই থেকে গেল কোন 
সময়েই তা সফলতার পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। চৈতন্যাদব জাতি-ধর্ম-বর্ণের 
ভধ্বে সংস্থাপিত এক নব মানবতা সৃষ্টির সাধন] করেছিলেন, তীর ধ্যানধারণায় 
নিয়ত মানুষ বর্তমান ছিল সতা, কিন্ত, তিনি তীর এই আদর্শকে প্রয়োগ করেন 
ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, সামাজগতভাবে নয় এবং তা-ও সমাজ-সম্পকের বাস্তবক্ষেত্রে নয়, 
স্বদয়-রসের জগতে (তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ছু'একজন মুসলমানকে শিষাত্বে বরণ 
করে এক পংক্তিতে বসিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে আহারাদি করিয়েছিলেন, কিন্তু সমাজ- 
গতভাবে মুপলমানদের হিন্দ্র্দের পংক্তিতে বসাতে পারেন শি )। রক্ষণশীল হিন্দ্র ও 
মুনলমান সমাজে তাঁর মতবাদের প্রসার ও প্রচার সার্থক হয়নি। আদর্শ তাই গোড়া 
থেকেই ছিল খগ্ডিত অসম্পূর্ণ । তাছাড়া, তিনি স্বয়ং এক অপ্রতিরোধ্য স্ববিরোধে 
জর্জরিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। তিশি অনেক শিষ্য-ভক্তকে বিষয়কর্ষে নিম 
থেকে কষ্ণচ-সেব1 করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, অথচ স্বয়ং করলেন সন্গা।স গ্রহণ । 
সন্না'সী হওয়ার পরেও সব্যাস গ্রহণ সঙ্গত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তার মনে 
সংশয়ের অভাব ছিল না। ফলে, তার জীবনাচরণের মধ্যেই তার উক্তি 'নিজে 
আচরি ধশ্ম পরেরে শিখাও? নিশ্চিতরূপে খণ্ডিত, লীযিত ও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। 
অর্থাৎ, আদর্শ ও কর্ম, ভাব ও বিষয় ধ্যানবন্ত ও ব্যবহারিক জীবন একই অথপ্ত 
সততায় মিলিত হতে পারেনি । তীর জীবন ও বাণী এক হয়েছে কিনা সন্দেহ । ছু"টি 
অসম্পক্ত সত্তারূপে এরা পরস্পরকে খণ্ডিত করেছে৷ তথাপি তার লক্ষ্য ছিল এক 
শব মানবতা । 

চৈতন্তদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বৈষধব আদর্শের দুর্বলতা লারা আকরূপে 
আত্মপ্রকাশ করে। চৈতন্ত-শিষ্যরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়লেন; 
বুন্দ।বনের গোম্বা'মীদের মাধ্যমে বৈষ্ণব-সযাজে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হলো, 
এবং ত্রাঙ্গণা সমাজের সমস্ত ভেদবিচাব বৈষ্বদের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করলো; 


২০২ মানবধর্ম ও বাংলা কাব্য মধ্যবুগ 


গোস্বামীরা হিন্ৃশান্রন্মত আচার আচরণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন, এমন কি 
লোকায়ত ভাবায় গ্রন্থাদি এচনা না করে জতধূমাত্র সংস্ৃতে বৈষব শান্্রাদি গ্রণয়ন 
করতে থাকেন। চৈতন্তশ্পরবর্তী বৈষবদের মধ্যে চৈতন্থদেবের অনন্থকরণীয় 
উদ্বারতা এবং সমস্বয়-ধর্মী আদর্শও জীবিত ছিল না; তারা ক্রমে ক্রমে তীষগ 
রকমের মুপলমান বিদ্বেষী হয়ে উঠেন। অর্থাং যে আদর্শের লক্ষ্য ছিল সর্বধর্ষের 
সমন্বয় এবং নৰ মানবতার স্থান, তা অল্লকালের মধ্যেই এক সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও 
আদর্শে পরিণত হয়। বাক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে ইহা শুধুমাত্র একটা নিশ্রাণ 
ধগী বা পোজ-এ পরিণত হয়| বৈষ্ঞবরা বিবদমান লংকীর্ণ সশ্রদায়ে বিভক্ত 
হয়ে গেলেন। 
কিন্ত তা সত্বেও, চৈতন্ত-মতবাদের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও গভীর তরঙ্গ অন্থ্ভূত 
হয় বাংল! কাঁব্য-সাহিত্যে। চৈতম্য-পরবর্তা বুগে চৈতন্ত*মতবাদে বিশ্বাসী অসংখ্য 
হিন্দু কৰি ছাড়াও আমর! যে কয়েকজন বিশিষ্ট মুদলমান কবিকে পেয়েছি তা নয়, 
সাহিত্যে চৈতন্য-প্রভাব হয়েছে জাতীয় জাগরণের মত বিশ্ময়কর। প্রাক-চৈতন্য 
যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক ও আধা পৌন্বাণিক 
কাহিনী, এবং অসংখ্য লৌকিক দেবদেবীর মাসলী উপাখ্যান; সাহিত্যের উপজীব্য 
ছিল অ-বান্তব, অ-সত্য কাহিনী ; এই অতি প্রাকৃত কাহিনীকে অবলঘ্ধন করেই যা 
কিছু বাস্তব ভাব ও অনুভূতি প্রকাশের চেষ্টা হতো। চৈতন্তের প্রভাবে এই 
অবাস্তব কাহিনীর প্রাচীর ভেঙ্গে যেতে আরম্ত করে, এবং সাহিত্য বাস্তব জীবন 
পরিবেশের মধ্যে বিচরণ করতে আরম্ভ করে। অতি-প্রাকুত শক্তির বন্ধন থেকে 
সাহিত্য ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করতে থাকে । এর পর থেকে বিশেষ কার আমরা 
সদ| বিকাশমান সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে ধৃত মানুষকে ( চৈতন্-জীবন কাহিনী, 
পদবর্তাদের ব্যক্তিগত তাবানুরাগ, ইত্যাদি) এবং তাঁর অন্ুভূতি-অন্্রাগকে 
সাহিত্য-দর্পণে বূপায়িত দেখতে পাই, এবং বাস্তব মানুষের সত্য-ইতিহাস ক্রমে সমন 
অ-সত্য কাহিণীকে £* করে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্য নতুন হি পথে 
বাক নেয়। 
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ভাবতের মধ্যবুগের সাধকদের সমন্বয়ধর্মী ও হৃষ্িধর্মী সাধনার ধারা, বড় চ্ডীদাস 
ও বিষ্াপতি-সথষ্ট মধুর রসাশ্িত কাব্য-এঁতিহথ, এবং ম।ধূধভ।বের আলোকে 
জীবনের দিকে তাকানোর দৃষ্টিকোণ চৈতন্তদেবে পরিণতি লাভ করেছিল। জনসমন্রির 
বৃহৎ এক অংশ চৈতন্তদেবের মধ্যে তাদের আশা-আকাক্। আকুতি ও মোক্ষল।ভের 
প্রেরণার বসঘন অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েছিল । স্ত্বতরাং তার জীবন, কর্ম ও 
মতবাদকে আশ্রয় করে তার সমকালীন ও পরবর্তা সাহিত্যের ভাবাকাশ কৃষ্টি হয়। 
তাদের মৃত্যুর পর চৈতন্ত-ভক্তরা স্বপ্পকালের মধোই দুটো প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে 
যয়; এক, বুন্দাবনেব গোন্বামী প্রবতিত মতবাদ, যার লক্ষ্য চৈতন্যদেবকে অবলম্বন 
করে শ্রকষ্ণের উপাসনা; দ্বিতীয়, নব্ধীপে উদ্ভাবিত মতবাদ, যার লক্ষ্য চতন্তদেবকেই 
চরম ও পরম আবাধ্যক্ূপে উপাসনা । এই মতবাদের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আলোচন। 
করা আমাদের লক্ষ্য নয়, সাধারণভাবে চৈতন্তদেবের মধ্যে সে কালের বিরাট এক 
জনসমষ্টি কোন্‌ লত্যকে দেখতে পেয়েছিল, সে সত্যকে জীবনে কি ভাবে তারা গ্রহণ 
করেছিল, আর প্রেমরসের অস্তনিহিত স্থরটিই বা কি, সাহিত্যে তাঁর প্রতিফলন কিরূপ 
হয়েছে, তার আলোচনাই আমাদের গ্রধান উদ্দেশ্য । 

এই ছুটো বিশেষ লাধন-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য যাই থাক না কেন চৈতন্ত মতবাদে 
যার! আশ্রয় গ্রহণ করেন তার1,তাঁর মধ্যে একটা নতুন সংগ্লেষের সন্ধান পান। 
পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, প্রচলিত সংস্কার-সংস্কৃতির কলুম ও মলিনতা হর করতে 
গিয়ে বৈষব-ধ্ষ স্বয়ং নতুন মলিনত! স্ফ্টি করে থাকলৈও তার প্রধান স্থরটি ছিল 
আশার, উদ্দীপনার ; মাসের হত বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করে নতুন বিশ্বাসে নতুন 
আদর্শে জীবনকে স্থষ্টি করার অস্থপ্রেরণায়ই ইহা মানুষকে উদ্ধদ্ধ করতে চেয়েছিল । 
সেহুগের ষান্ুয এই অন্ধপ্রেরণার তাৎপর্য অতি সহজেই উপলব্ধি করেছিল । বলরাম 
দাস তীর একটি চৈতন্ত-বন্দনাক্ধ বলছেন, 


২৯৪ মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে হধ্যযুগ 


কলিহৃগ-মস্ত-মতঙ্গজ-মরদনে 
কুষতি-করিণি ছুর গেল। 
পামর ুরগত নাম-মোতি শত- 
দায় ক ভরি দেল ॥ 
অপরুপ গৌর বিরাজ । 
শ্রীনবহ্থীপ-নগবর-গিরি-কন্দরে 
উল কেশরি-বরাজ ॥ 
₹কীত্তণ-রণ হৃষ্কৃতি শুনইতে 
ছুরিত দীপি-গণ শ্তাগি। 
ভয়ে আকুল অণিমাদি মুগীকুল 
পুণবত গরব তেয়াগি ॥ 
ত্যাগ যাগ যম তিরিখি বরত সম 
শশ জদ্থুকি জরি যাতি। 
বলবাম দাস কহ অতয়ে সে জগ মাহ 
হরি-ধনি শব্দ খেয়াতি ॥ 
( শ্রশ্রীপদকল্পতরু, ৬১৭ নং পদ) 
| কলিষৃগরূপ মত্ত হস্তির বিনাশ হওয়ায় কুবৃদ্ধিরপ হস্তিনী পালিয়েছে ; 
( শ্রীগৌরাজ ) নামরূপ মৃক্তামালা অধম ও গরীব জনসাধারণকে ক ভরে দিয়েছেন । 
অপূর্ব গৌরান্দ বিরাজ করছেন) (যেন) নবহ্ীপ মগরের পর্বত গুহায় সিংহশ্রেষ্ঠ 
উদ্দিত হয়েছেন। কীর্তন-রূপ হুঙ্কার শুনে; পাঁপরূপ নেকড়ে বাঘ সকল পলায়ন 
করেছে ; অণিম৷ প্রভৃতি মৃগীসমূহ ভয়ে আকুল। পুৃণ্যবান গর্বত্যাগ করেছেন। 
ধান, যজ্ঞ সংযম, তীর্থ ও ব্রতস্থরূপ (ক্ষুদ্র প্রাণী ) শশক ও শৃগাল বিরক্ত হয়েছে; 
বলরাম দাস বলেন, এই জন্যই তো জগতে হবিস্ধ্বনি শব প্রচারিত হয়েছে। | 
অকল্যাণ বুদ্ধিব আশ্রয় ষে সংস্কার ও জীবনাচরণের আঘর্শ যা সমাজে ভেদবিচার 
বাচিয়ে রাখে, ষাচুষে মানুষে বিভেদ-বৈষম্যকে সরবে ঘোষণা করে, আত্মসর্্থ 
পাণ্ডিত্যাভিমান যা মিলনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে সর্বদা বিরাজ করে? প্রাণহীন 
অন্ুষ্ঠীন ঘা জীবনকে স্থষ্টি করার পরিবর্তে নানাভাবে ভারাক্রান্ত করে রাখে 
'বৈষ্ব্ভুক্তের চিন্তায় চৈতন্বদ্দেবের আবির্ভাবে তা সমস্ত অস্তছিত হয়েছে । অর্থাৎ, 
তিনি কল্যাণের আদর্শে নতুন সংঙ্গেষে পৌছানোর সন্ধান দিয়েছেন; স্যাীয় নতুল 
আলোকের ইঙ্গিত দিয়েছেন; তাই সমন্বয়-দুিব নিকট বিতেরদ-দৃহির পরাভৰ 
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€ অন্তত ভক্তের কাছে) অবস্কভাবী। শেখরও একটি কবিতায় বলেছেন, 
প্রেম-জল মহাবন্তা পৃথিবী করিল ধনা। 
ত্রিভুবন চলিলা বাহিয়। | 
তাকিক পাবত্তী যত পলাইল হৈয়া ভীত 
অভিমান নৌকায় চড়িয়া ॥ 
( শ্রপ্রীপদকল্পতরু, ২১৮নং পদ )' 
এই প্রেম-বন্যা গ্বারাই তিনি সমস্ত সামাজিক, আত্মিক, মানবিক ব্যবধান ছুচিয়ে 
দেন। এই দৃষ্টি থেকেই মন বাইরে প্রসারিত হয়, বাহির মনে আশ্রয়লাভ করে, 
ঘরে-বাইরে পার্থক্য হয় অবনুপ্ত, আত্মপর চেতনার হয় মৃত্যু ; সমস্ত বিধিনিষেধ, 
বাধা-বিপত্তি, ভেঙ্দবিচার ও খণ্ডিত জীবনবোধ অতিক্রম করে একটা অখণ্ড সস্তা 
আত্মপ্রকাশ করে, য। শুধুই প্রেমমুয়। এই দত নিয়েই চত্তীদাস বলেন, 
ঘর কৈনু বাহিন্প বাছির কৈমু ঘর। 
পর কৈনন আপন আপন কৈন্ পর ॥ 
রাঁতি কৈছু দিবস দিবস কৈস্ু রাতি। 
কৃঝিতে পারিস বধু তোমার পিরীতি | 
এই অভেদ-দৃঙটি আধ্যাত্মিক সাধন-পথে আরও গভীর ও কুক পর্য।য়ে উন্নীত ও 
উপলব্ধ হয়, যেথানে নারী-পুরু-বৈষম্যও অবলৃপ্ত ; বি-সম ও খণ্ডিত অভিব্যক্তির 
উধ্বে স্থাপিত অখগুতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই একমাত্র লক্ষা হয়ে দাড়ায়। 
নয়নানন্দের একটি পদে আছে, 


পুরুষ নাচে প্রকৃতি ভাবে 
পুকুষ ভাবে বুবতী । 
যার যেই ভাব পাইয়! স্বভাব 


নাচে কত শত জাতি। শ্রিশ্রীপদকল্পতরু, ২০৬৮নং পদ ) 
এই আধ্যাত্মিক ভাবকে বাস্তব সমাজ সম্পর্কের মধ্যে স্থাপন করলে তার লক্ষ্য হয়ে 
দাড়ায়, প্রচলিত সমাজ প্রথা, শান্ত শাসন এবং ভেদবৈধম্যের বিধান থেকে মুক্তিলাত 
করা, এবং বন্ধনহীন, সীমাহীন স্বাধীনতার,.আস্বাদন লাভ করা । বৈষ্বদের মধ্যে যে 
অস্ত ভাবগত তাত্বিক পরিমগ্ুলে এই আদর্শ সর্বদা জাগ্রত ছিল, তা৷ চৈতস্যদেবের , 
জীবন ও কর্মের মধ্যে অভিব্যক্ত বয়েছে। তার জীবন আলেখ্যকে বাবা বাস্তব ও 
ভাবজীবনের অবলম্বন হিসাবে গ্রহ করেছিলেন, তাদের মধ্যেও সেই একই লক্ষ্য, 
একই আকুতির অক্লান স্বাক্ষর | 


২৬ মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে মধ্যহ্গ 


প্রেম-রস দিয়ে সমস্ত বাবধানকে, সমস্ত ধাককে ভবে দিয়ে ঘে অবস্থায় রূপান্তর, 
তা নিরস্তর আনন্দময়। চৈতন্তদেবের দেহ কারণ্য দিয়ে গঠিত, তিনি কারুণ্যের 
অবতার, ইত্যাদি ভাবে বৈষ্ণব পদকর্তাগণ তার স্রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। অন্ত 
কথায় প্রকাশ করতে হলে বলা যেতে পারে, চৈতন্রদেবের মধ্যে তার অনুরাগী 
তক্তবুন্দ পৃর্তা, আনন্দ, রূপের একটা অথগ্ড প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। রাধামোহন 
ঠাকুর তার একটি চৈতন্ত-বঙ্গনায় বলেছেন, 
ন্বছিপ-চা? চাদ জিনি সুন্দর 
নাগর বিদগধ-রাজ ' 
আনন্দ-বূপ অনপম গুণগণ 
আনন্দ-বিতরণ কাজ । 
( শ্রী্দপদকল্পতক্র, ১৯৩২ নং পদ) 
নানাবিধ ভেদ-বৈষম্যে উৎপীডিত ও বিভ্রান্ত সমাজ্জে এঠ আনন্দ-বস পরিগুত 
জীবসব।দের ঘোষণ।ই ছিল বৈষ্ণব-সাধকের প্রত্যুন্তর । সাধারণ পরিচিত সমাজে 
মধ এই পূর্ণতার স্বাক্ষর নেই, আনন্দ, মাধৃধ, প্রীতির স্পর্শ নেই; পরিচিত সমাজ 
ও পৃথিবীকে রূপান্তরিত করেই তবে আনন্দ ও পূর্ণতাকে স্ঠি করা সম্ভব। স্বভাবতই 
এর অভিব্যক্তি ও আকুতি বাস্তব সমাজ পৃথিবী পার হয়ে স্বপ্রন্য় ভাবময় আদর্শ 
সমাজের দিকে, আদর্শ জীবনের দিকে, অগ্রসর হয়। অর্থাৎ বাস্তবকে অধ্যাস 
(11105101 ) ছ।রা স্থষ্টি করতে চাঁয়। প্রতাক্ষ জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা, কলুষ, 
বোনা, ও হতাশাকে অধ্যাসের পূর্ণতা, আনন্দ, রূপ-রস-মাধূর্ধ দিয়ে ভবে দিতে 
চায়, ণাস্থবের ক্ষয় ও খণ্তার পরিবর্তে অধ্যাসের সঠি ও অখগ্ুতাকে জীবনের 
সন্থখে তুলে দরুতে চায় । এই অধ্যাসের একট। ল'মগ্রিক সজীব প্রতিফলন চৈতন্থ- 
জীবনের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন তাও অঙুবাগী ভক্তবুদ্দ। তৎকালীন শৃহ্খলাহীন 
শ্রে়বোধহীন সমাজের বিরুদ্ধে অখণ্ড চৈতন্ত-জীবনই তাদের তুল্য প্রত্যুত্তর । 
অস্বীরুত, বঞ্চিত বতমানকে কি ভাবে অধ্যাপের পূর্ণভা দিয়ে গে কালের মণিষ তরে 
দিতে চেয়েছে, তার পরিচয় আছে শেখরের একটি পদ্ে। তিনি বলেছেন, 


হটের হাঁটুয়া ভকত নাটুয়া 
পসার-মহিমা! জানি । 
দৈশ্য-্দাঁন দিয়া লে গ্রেষ আনিয়া 


সদা করে বিকিকিনি ॥ 
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দিব! রাত্রি নাই বাজ।র সদাই 
যেষায় লে প্রেম পায়। 
প্রেমের পসার করিল বিখার 
শচীর দুলাল রায়॥ 
ভাঙ্গিল আকাল মাতিল কাজাল 
খাইয়া ভরিল পেট। 
দেখিয়া শমন বরষে ভাবন 
বদন করিয়! হেট ॥ 
জব! মৃত্যু নাই আনন্দ সধাই 
শোক ভয় নাহি হয়। 
আশা ঝুলি করি শেখর ভিখা যী 
বাজারে মাগিয়া খায় ॥ 
( শ্রীশ্রপদকল্পতরু, ২১৯৯ নং পদ) 
প্রত্যক্ষ জীবনের ভেদ-বৈষম্যের অনুশাসন থেকে মানুষ যখন মুক্ত হবে, তখনই 
ভার পক্ষে এই ভাব-জগতের মধূর আবহাওয়ায় অবগাহন করা সম্ভব । এই অখগ্ড 
অসীম ভাব ও আনন্দের সন্ধান সে বুগের মাছুধ পেয়েছে চৈতন্তচবিজের মধ্যে, 
তই তাকে জীবনে উপলদ্ধি অথবা প্রতিষ্ঠিত করার আবৃতি । কেননা, তাকে উপলব্ধি 
করার অর্থ জীবনে অখণ্ড আনন্দকে, অশীম মুক্তিকে উপলব্ধি করা । মানুষ সবগ্ডণের 
আধার এবং সমস্ত কল্যাণের প্রতিমূতি স্বরূপ ভগবানের কল্পনা করে তাকে জীবনে 
স্ষষ্টি করার সাধনা করে ; তেমনি ঠৈতন্তদেবের যধ্যে এক সীমাহীন লগ্ভাবনারু 
আলোকের সন্ধান পেয়ে মানুষ তাকেই জীবনে উপল্ধি করাবু সাধনার ন্যাপৃঠ হয়। 
মানুষের নুগ্ত আত্মপ্রত্যয় এবং জীবন সম্পর্কে বলি বিশ্বাস ফিবিয়ে আনা চা়াও 
তিনিই সেকালে মানুষের (বিশেষত বাংলার) পথশ্খুজে-না-প1ওয়া সঞ্চিত শক্তি 
ও হাদয়াবেগকে নব মানবতার পথে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন । আর বৈষ্ণব 
সাধনায় জীবনে ভাগবানকে উপলব্ধি করার পথ হলো প্রেষেহ পথ, তেষনি। চৈ৩স্ত- 
ভাবধারা! এবং চৈতন্তদেবকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার পথ প্রেমেরই পথ । স্বতরাং, 
তার সম্পর্কে ভীর ভক্ত ও পার্দদের আচরণ মুখ্াত প্রেমের আচরণ। গৌর. 
নাগরীভাবের সাধক বৈষ্ণবদের সম্পর্কেই যে একথা সত্য তা নয়, সম্পগ্রভাবে বৈষ্ঞব 
গ্ীতিকারদের সম্পর্কে সঙ্গভাবে সত্য। গুরচলিত সামাজিক ও ব্যক্তিক আচরণ 
যেখানে ছিল নানা ভোর্বিচাব ও বিধিনিষেধের সীষায় সীষিত, সেখানে সীমা 


২০৮ মানবধম ও বাংল কাব্যে মধারুগ 


অতিক্রম-কর! প্রেমপুর্ণ সামগ্রিক আচরণই ছিল কল্যাপকামী মানুষের প্রত্যুত্তর । 
এই সাধনা এবং আচরণ হর যে শুধু ভগবান বা! আদর্শ পুরুষকেই জীবনে প্রতিষ্রিত 
করা যায় তা নয়, জাতি-ধর্ম-গুণ নিখিচারে সমস্ত মানুষকে উপলব্ধি করারও এই 
পথ। এই ভাবধাবায় অনুপ্রাণিত হওয়ার আবেগ খুব তীব্রভাবেই অনুভূত 
হয়েছিল মনে হয়, চৈতন্ত-বিরহ সম্পকিত গীতিগুলি তার নিদর্শন। তাই বলা চলে, 
চৈতম্তদেবের ভাবাকাশের মধ্যে, তার ধর্ম ও আচরণ সংঙ্লেষের মধ্যে, তার কালের 
অধিকাংশ মানুষ একট! ভাবগত যুক্তির আস্বাদ লা করেছিল। বু চণ্তীদাস, 
বিদ্যাপতি, চৈতন্যদেব-স্থ& সাংস্কৃতিক এঁতিহ্কেই তারা বহন ও প্রসারিত করেছেন। 
চৈতন্ত-পুর্ববর্তী,-সমক।লীন এবং পরবর্তী গ্ীতিকবিতা প্রধানত প্রেমের কবিতা । 
উর পূর্যযুগের এবং সমক!লের কবিতার স্তায় তার পরবর্তা কালের করিতার মধ্যেও 
একট! সুতীব্র বেদনার সর, না-পাওয়ার ছুঃখ অন্গরণিত হয়ে উঠেছে। ইন্দ্িয়ের 
সহজ প্রকৃতিই ভোগের, ন্যষ্টির প্রবৃত্তি, তাই গীতিকারগণও জীবনের যা কিছু 
দেওয়ার আছে ত! পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার জন্য ব্যাকুল। পাওয়ার আকাজ্ঞায় 
চিত্ত তাদের উৎফুল্ল, মন বাউল । কিন্ত, জীবন যে ভাবে সংগঠিত, সমণজ যে ভাবে 
সংগঠিত, তাতে হৃদয়ের আশা আকাজ্ষ! চব্রিতার্থ হয় না, ভোগের ও স্প্ির কামনা 
নিবৃত্ত হয় না। স্থতরাং, বৈষ্ৰ গীতিকারদের চিন্তাকাশ একটা অপরিসীম বেদনার 
রূসে সিঞিত, অতৃথ্ির তীব্রতায় ব্যথাতুর। এই বেদনার চেতনা এতই গভীর ও 
না!পক যে, কবির দৃষ্টিতে মনে হয় সমগ্র প্রকৃতি তার বাথায় ব্যথিত, কানায় পীড়িত, 
এবং মানুষের ছুঃখবেদনা হাহাকারের নীরব সাক্ষ্য বহন কতার জন্যই যেন তার 
অন্তিত্ব। শেখর একটি গীতে বলছেন, 
কৃহিয় কানুরে ই কহিয় কা্থরে 
এক বার গিয়া যেন আইলে ব্রজ-পুবে ॥ 
নিকুঞ্ধে বাখিল মোর এহ গলার হার । 
পিয়া যেন গলায় পবয়ে এক বার ॥ 
এই তরু-শাখায় রহিল শাখী শুকে। 
এই দশা পিয়া! ঘেন শুনে ইহার মৃথে। 
এই বনে রহিল মোর রঙ্গি'নী হরিনী | 
পিয়া" যেন ইহাবে পৃছয়ে লব বানী ॥ 
(শ্রতীপদকল্পতক্ষ, ১৬৮১ নং পদ) 
এই ছুংখ বিভিন্ন ধতুর আগমন-নিগমনের মধ্যে, বিভিন্ন খত বিভিন্ন কূপের হধো, 
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জীবপের রঙ্ধে বন্ধে ত1 এমনতাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, জীবন ছুঃলহ হয়ে উঠেছে, 
আর কবি-মন মৃত্যু মধ্যে সমস্ত সমন্তার সঙ্গাধান করার জন্য ব্যানহুল হয়ে পড়েছে 
মাঝে মাঝে । কিন্তু পরক্ষণে বাচার আকৃতি, তার জীবন নিজেকে লগৌরবে ঘোষণ! 
করছে। গীতিকারগণ না-পাওয়ার ছুঃখকে পাওয়ার আনন্দ দ্বারা! পরিপুত করান 
জন্ত উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। বাস্তবকে অধ্যান দ্বার! রূপাস্তরিত করার জন্ত ব্যাকুল 
হয়েছেন। সমাজ বিধায়কদের শাসন এতই কঠোব এবং দৃষ্টি এতই প্রখর ঘে হৃদয়ের 
দুঃখের কথাও সরবে ঘোষণ! করা ঘায় না, 'চোবের রমণী'ব মত নীরবে নিড়তে 
নিজের ছুঃখকে পালন করতে হয়। সমাজের এই দয়াহীন বাবস্থাই মানুষের কণ্ঠে 
প্রতিবাদের ভাষ! দেয়, ছুঃখের নিবৃত্তি কামনায় উচ্চকিত হওয়ার প্রেরণা যোগায়। 
যে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে 'কোন দিকেই নিজেকে বিস্তৃত প্রসাবিত করার 

অবকাশ নেই, সে সমাজে মানবিক এবং ভ্বদয়-সম্পর্কেরও অবনতি অপরিহাধ। 
মানুষে মানুষে সহঞ্জ স্বাভাবিক লম্পর্কের মধ্যে সমাজের বিধান হোক, অর্থ হোক, 
একট! কিছু বাঁধ! প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তখন হৃদয় হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলে 
না, প্রাচীরের মধ্যস্থতায় কথা বলে। মালাধর বন্ুর বীর বিজয়”-এ একটি লাইন 
আছে “নিদ্ধন পুরুষের জেন কামিনি না ভাএ। এই উক্তির তাৎপর্য থেকে মনে হয়, 
নারী পুকষের সম্পর্কের মধ্যে ইতিমধ্যেই অর্থ এলে আপনার স্থান করে নিয়েছে, 
এবং এর মানদণ্ডেই ভালবাসার, হাদয়ের, সম্পর্ক নির্ধারিত হতে আর হয়েছে। 
অর্থাৎ হ্বায়-সম্পর্কের নিঃসন্দেহ অধঃপতন হয়ে গিয়েছে। চৈতন্যদেবের এবং তার 
পরবর্তী আমলে এই অবস্থার অৰনতি ছাড়া উন্নতি হয়নি, তা সহজেই অনুমান কর! 
চলে। গোবিন্দদাসের একটি গীতে বল! হয়েছে, 

পতি অতি ছুবমতি কুলবতি নাব্ী। 

ত্বামি-বরত পুন ছোড়ি না পাবি ॥ 

তে রুপ যৌবন একু নহ উন। 

বিদগধ নাহ নাহোয় বিনি পৃণ॥ 


ন1 মিল কোই বনছি' বন আন। 
অনুসরি মৃরলি আয়ালু' এহি ঠাম ॥ 
আয়ু" হুর পরব নিজ সাধে। 
একলি বোলি করছ জনি বাধে ॥ 
( শ্র্ীপদকপ্পতক্ক, ৬৩* নং পদ) 
১৪ 


২১৯ সানবধর্ধ ও বাংলা কাব্যে হধ্যহ্গ 


শ্ীহীপদকল্পতরু-সম্পা্ক এর ব্যক্কনা-গম্য অর্থ করেছেন, আমর পতি ( প্রিয়তম 
নহে ) নিতান্ত অসন্ব.দ্ধি; আমি কুলাজন! ; (স্ৃতক্বাং ) পতিকুজের ও শিতৃকুলের 
ভয়ে আহাকে পাতিত্রত্য দেখাতে হচ্ছে। আমার ব্রত নুষানী ও বৃধতী নাসিক 
অরসিক স্বামী নিয়ে লত্তষ্ট থাকতে পারে না; হ্ৃতরাং রূপ ঘোঁধন সম্পর স্থরলিক 
নায়ক পেলে ষে তার প্রতি অন্ুরক্ত হুবো তাতে সন্দেহ কি? এ বনভৃষিতে 
লোকের যাতায়াত নেই ; তোমার বাশীর শব শুনে হদি কারও আলার আকাক্জা 
গণকত, তাও এখানে আর নেই ; আমি তোমার বাশীর শবে ষোহিত ও আকৃষ্ট হয়ে 
এখানে এসেছি $ সুতয়াং আমাধ সম্পর্কে তুমি ষা খুশি করতে পার। ষনোবাসনা 
পুর্ণ করার জন্য যে নায়িকা ছুটে এলেছে, তাকে নির্জনে পেনপেও যে অরলিক ও 
জড়বৃদ্ধি পৃরুষ তার বাসন। পুর্ণ কষে না, সে নাক্গিকার প্রণয্ভাজন হতে পারে ল]1। 
সংধনমার্গের দৃষীকোণ থেকে এই চিত্রের নিগৃঢ অর্থ-ব্যন! থাকা লম্ভব। কিন্ত, 
পন্থিশ্ফুট অর্থের বিচারে এই চিত্রটিকে একদিকে হুস্থ লানাক্ষিক সম্পর্কের এবং 
অন্যদিকে নুস্থ হৃদয়-সম্পর্কের চিত্র বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না । স্পষ্টতই এই 
জম্পর্কের যধ্যে অনেক কৃছ্ধিমভ1 অনেক আবিলতা৷ প্রবেশ করেছে । অর্থাৎ বানৰিক 
লম্পর্ক তার সত্যতা ভাবিয়ে অ-সত্য সম্পর্কে পন্বিণত হয়েছে । কুতরাং যার। 
জীবনকে স্যা্টী করতে চায়, অথণ্ড আনন্দ সীমাহীন মৃক্ষির মধ্যে নিজেকে উপলবি 
করতে চায়, তাদের পক্ষে এই জ-সত্য মানবিক ও লামাজিক সম্পর্কে অববান 
কাষন। করাও অপরিহাধ। বন্তত বৈষব গীতিকান্গণ তা করেছেনও। তাঁরা 
ঙার্থক প্রেষ-লীলার যে চিজ একেছেন, তা বাধাকৃকের প্রেঙ্লীলাই হোক অথবা 
একাস্ত মানবিক নাগর-নাগরীর প্রেষ-লীলাই হোক, তা! এক আদর্শ আবহাওয়ায় 
লর্বকলৃষমৃক্ত ল়াজ-সম্পকের মধ্যে অন্ুভিত হুয়। রবীহ্নাথের কথায়, “ইহার 
আগাগোড়াই রাখালী কাঞ্ড। এখানে প্রচলিত সমাজের বিধিনিষেধ অচল, 
সমাজ-বিধায়কদের বক্তচস্ছু দ্বিহীন, সর্ধদিক থেকেই তা মৃক্ধ, বন্ধনহীন। ধর্মগত ও 
সংস্কারস্পংস্কতিগত তেদবিচার এখানে অন্ধপস্থিত, বর্ণগভ ব্যবধান অজানা, এবং 
রে সন্ধিষ্নে রাখে যে মনোভাৰ তাও দুবীতৃত ? সবই এখানে উন্মুক্ত হাওয়ায় সঞ্চাবী, 
প্রেমময়, আনন্দয়য় । এই জাছর্শ ভাব-জীবনের অস্তিত্ব একমাত্র তখনই সম্ভব যখন 
ভাব-জীবনের ভিত্তি বাস্তব লাঁনাজিক জীবন পরিপূর্ণ পাওয়ার আনন্দে চঞ্চল, অর্থাৎ 
যখন হিংলা, হেব, স্বার্থ ও অকল্যাণবৃদ্ধি বিদ্ুরিত হয়ে সমগাজ-জীবনে সাবের 
যানৰতা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত । এইরূপ আধর্স-সমাজ লরি কয়া ঘে সম্ভব ত! 
বৈফবর] একাস্তভাবেই বিশ্বাস করতেন। জীব গোন্বনী লর্ববন্ধন-বিসৃক্ধ তেসকে 
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ভক্তি অপেক্ষা পরম পৃরুবার্থ বলে অভিহিত কল্বেছেদ। সুক্তরাং এ নিজ নিজ 
'সীবনে অনুসরণীয় একাদশ । বৈষ্ণব লীতিকারগণও এই আঘর্শ আবহাওয়ার 
'অনুর্টিত আমর্শ রে়ের থে মোহময় চিত্র একেছেন। শেখরেস্ একটি গীতে আছে, 
ষত্ত কোকিল গাওয়ে মধুর 
অলিকুল তি অতি নুদ্ধর 
সুরলী-ধনি ঘন গরজনি 
নাচত হউর মাতিয়।। 
বৃলাবণ হখধ ধা 
'ভহি" বিহয়ই বাই শ্তাম 
তরুণীগণ বিমল-বদন 
গাওত কত ভাতিষ ॥ 
ফুলি অনিল বহুই ধীর 
ফুলি চলই যঙ্ুন। তীর 
ফুলি কানন ফুলি মদন 
ফুলি রয়ণি মোহিনী । 
ললিতা কহত ধুর বাত 
কান নাচহ রাই পাথ 
অজ-তজ সরস রজ 
কহত শেখর মোহিনী ॥ 
(প্প্রপদকলতর, ২৭১৫ নং পছ ) 
এই ৫ম আধর্শ তাবপরিষগ্ডলে সংগঠিত বাধাকফের প্রেম হ'লেও ত। 
এক স্তস্কাবেই মাসবিক । বৈষ্বদের ভগবংঘ্বরূপ চিন্তা মানবিক এশ্বর্ধে লক্ষ; 
তদের বাধাকুফও প্রাকৃত নর-নারী ছাড়া আর কিছু নয়। তাই দেখা যায়, 'জল- 
পান করি কান সুখে দিয়া গুয়। পান” প্রেম-লীলায নির্গষন করছেন। এই প্র 
স্ানৰিক বলেই সমস্ত গীতিকারও এই লীলার অংশীদার ) তাদের ছাঁড়া এ কখনও 
সার্থক হ'তে পারে লা। তার! বাধার বিরহে কখনও তাকে গ্রবোধ দিচ্ছেন, 
কখনও ব৷ তার দুঃখে ছুঃখিত হচ্ছেন, কখনও কৃষের বিরহে কৃফকে সান্বন! দিচ্ছেন, 
কখনও কৃফলীল।-নুখভোগ না করতে পারায় ছুখেবোধ করছেন, কখনও রাধাকুফের 
ফিলনে আনন্দে অদ্ভিদুত হচ্ছেন, কখনও নিজেদের রাধার মিলনের সাক্ীরূপে 
ধরণ! করছেন । অর্থাৎ এই ৪গ্রফলীলার তার! হচ্ছেন অবিচ্ছেনত্ত অজ, তাদের 


২১২ . মানবধর্ষ ও বাংল! কাব্যে মধ্যহ্গ 


ছাড়া এ কখনও পরিপূর্ণ হতে পারে না । তাঁদের উপস্থিতি এই পরিবেশকে আবও 
বেদী মানবিক গুণে পরিষপ্তিত করেছে। রর 

এই পরিবেশে প্রেষের স্বরূপ কি, হৃদয় সম্পর্কের স্বরূপ কি, তা বৈষ্ণব 
গীতিকারদের কথা দিয়েই প্রকাশ করা যাক। বলরামদাস বলেন, “ও বৃক চিরিয়া 
হিয়ার মাঝারে আমারে রাখিতে চায়” (শ্ী্রীপদকল্পতরু, ৬৭৭নং পদ )7 জ্ঞানদাল 


হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া 


চন্দন না মাথে অঙজে। 
গায়েব ছায়া বায়ের দোসর 


সদাই ফিরয়ে সজে॥ 
( প্রত্রীপদকল্পতরু, ৬৭৮নং পদ ) 


এবং 
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ 
যখন যে দিগে পায়। 
বানু পসারিষ়া "বাউল হুয়া 
তখন সে দিগে ধায় 
(শ্রীত্ীপদকল্পতরু, ৬৮৭নং পদ ) 
গোধিন্দদাস লিখেছেন 


হায়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল 
প্রেম-প্রহরি রহ জাগি। 
(শ্রপ্ীপদকল্পতরু, ৭১*নং পদ ) 
এই সম্পক মানুষের সঙ্গে মাস্থুষের সম্পর্ক, হৃদয়ের সম্পর্ক । কোন কৃত্রিম 
সম্াজবন্ধন, শাস্ত্রীয় অনুশাসন অথব! বস্তচেতণা এই সম্পর্কে মলিন করেনি, অথব। 
সবায়বৃত্তির সুন্থ অভিপ্রকাশের পথে প্রাচীর হয়ে দাড়ায় নি। অর্থাৎ, এই সম্পর্ক 
বাস্তব, সত্য এবং মানবিক । তাদের আমলে অর্থাৎ সাংস্কৃতিক অধঃপতনের হৃগে 
যখন কতকগুলো প্রাণহীন শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা ছারা মানুষে মানুষে সম্পর্ক নির্ধারিত 
হচ্ছিল, বন্ত-সম্পর্ক এসে হ্থায়-সম্পকের স্থান গ্রহণ করছিল, এবং যখন কার্যত 
মানবিক সম্পর্কের কোন হ্বীরুতিই ছিল না, তখন বৈষ্ণব গীতিকারগণ সত্য মানবিক 
সম্পর্ক দিয়ে জীবনকে, সমাজকে, পুন: সংগঠিত করার বাণী ঘোষণা করেছিলেন। 
এই ঘোষণা ছিল নিঃসন্দেহে বিশ্বয্বকর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের দেশে 
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ষেখানে কর্শবিভাগ, শাস্ত্র শাসন এবং লামাজিক উচ্চনীচতলার ভাৰ লাধারণের 
মনে এমন দভাবে বদ্ধমূল, সেখানে কঞ্চ-রাধার প্রেমকাহিনীতে এই প্রকার আচার- 
বিরুদ্ধ বন্ধনহীনত! ও দ্বাধীনতা যে কত বিদ্বয়কর তাহা চিরাভাসক্রমে আমরা 
অস্গতব করি না।* প্রচলিত সমাজ জীবনের না-পাওয়ার বেদনাকে পাওয়ার 
আনন্দে, খণ্ডিত জীবনবোধকে অথণ্ড জীবনবোধ ও অসীষব মুক্তির আস্বাদে ভরে 
দিতে চেয়েছিলেন বলে, এবং কৃত্রিম সমাজ-সম্পর্কের পরিবর্তে সত্য মানবিক 
সম্পর্ককে সংস্থাপিত করে সমাজকে পুনঃ সংগঠিত করার বাণী ঘোষণা করেছিলেন 
বলেই বৈষুব গীতিকারগণ জীবনের সর্বক্ষেজে--লাহিত্যে সংগীতে লমাজে--নতুন 
শক্তির উদ্বোধনের সহায়তা করতে পেরেছিলেন। এই শক্তিয প্রধান কথা জাত্ম- 
শক্তিতে, মানবিক শক্তিতে, সুদ বিশ্বাস। 

কিন্ত, কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে এই 'বিশ্বাস শিথিল এবং বিশ্বত হতে থাকে। 
বৈষব চিন্তায় ও ব্যবহারে অবাঞ্ছিত মলিনতা! আত্মপ্রকাশ করে। ফলে, তার নুস্থতা 
অপস্থত হয়ে বিকৃতি প্রাধান্ত লাভ করে। ভাব কর্ধের স্পর্শ বিমুক্ত হয়ে শুধূমাত্র 
একটা অস্থপ্রেরণাহীন বিলাসে পরিণত হয়; মাধূর্ধ বাস্তব পৃথিবীর বলিষ্ঠতার মধ্যে 
নিজেকে প্রসারিত না করে একটা অপৌরুষের মায়াজগৎ স্ত্টি করে তাতেই আত্ম- 
নিষজ্জন করে ; অর্থাৎ, বৈষুব-পন। নেছাৎ একটা ভঙ্গীতে পরিণত হয়। বিভিন্ন 
বৈধব পদকর্তার তরল ভাবাবেগের মধ্যে এবং কোন কোন কবির (যেমন 
গোবিন্দদাসের ) ধ্বনিপর্বহ্বতার মধ্যে এই নতুন পোজ (7056) লক্ষ্য কর! যায়; 
এবং এই অনিয়ন্ত্রিত বিলাস, ভাবাবেগ অথবা পোজ যে ক্রঙ্েই নিয়গামী হবে, ত 
নিঃলনদেহ। তাই দেখা যায়, যে চৈতন্ত-মতবাদের মধ্যে মানুষ একটা বিশেষ ভাব- 
মুক্তির আন্বাদন লাভ করেছিল, সেই মতবাদেরই বিরুত অভিপ্রকাশ দেখে পরবর্তী 
কালের মানুষ অশ্রদ্ধায় লঙ্চিত হয়েছে, ঘৃণ্য হীনমন্ততার প্রকাশে লঙ্জিত হয়েছে। 
সামীজিক আচরণ হিসেবে বৈষ্চবভাব নিন্দিত হয়েছে। 

অর্থাৎ, ধীরে ধীরে চৈতন্ত-আমলের সজীবতা ও প্রেরণা হাবিয়ে বৈষ্ণব মতবাদ 
নিজন্থ বাস্তব লম্পর্কহীন চিন্তার গণ্ভীবদ্ধ মলিনতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
বৈষণৰ সহজিয়াদের প্রত্যক্ষ সামাজিক আচরণের মধ্যে এই বিকৃতি আরও বেশী ধর! 
পড়ে। কিন্তু তা সত্বেও, চৈতন্য মতবাদের মানবতা-বোধ ও এই মধুময় পৃথিবীর 
আশ্চর্য স্বীকৃতি অস্বীকার করা যায় ন!। 


রূপান্তরের দ্বিতীয় পর্ধায় : সহজিয়। ৰৈষুব সাহিত্য 


সহজিয়া বৈষ্বগণ বৈষব জীবন-দর্শনের মুল উৎস থেকেই তাদের মতবাদের 
উপকরণ সংগ্রহ করেছেন; কিন্তু তা সত্বেও তাদের মতবাদ মূল বৈষব ভাবধাবা 
থেকে শুধুমাত্র স্বতঞ্জ নয়, তাদের বিষয়-চেতন। আরও বেশী গভীর, তাদের ভাবাকাশ 
আরও বেশী বাস্তব, এবং আরও বেশী প্রত্যক্ষ । আর সম্ভবত, তীরের বলিষ্ঠতবর 
বিষয়-চেতনার জন্তই তাদের মতবাঁদও মুল বৈষ্ব মতবাদ থেকে স্বতন্ত্র । 
মূল বৈষ্ঞবধারা আশ্রিত বৈষবদের মত সহজিয়াদের দৃষ্টিও প্রেমের ছুরি, যে দৃি 
সমস্ত বৈষম্য, সমস্ত ব্যবধান, দর করে দেয়। সহজিয়া শান্ত্রকার বলেন, “সহজ 
ভজন এই শব্দের অর্থ এই যে, জীব অণু চৈতন্তন্বরূপ আত্মা । প্রেথ আত্মার সহজ 
ধর্ম প্রেম পরমাত্মার সহজ হ্বরূপ, মানুষেরও সহজ স্বরূপ, এবং বিশ্বপৃথিবীর 
আর সব বন্তরও সহজ স্বূপ। কিন্তু মায়ার বশে মানুষ এই সহজ স্বরূপ বিস্বত 
হয়েছে; এই ভুলে-যাওয়া সহজ স্বরূপকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই সহজিয়া 
বৈষ্বদের সাধনার লক্ষ্য। কারণ, তারা মনে কবেন, এই চরম লক্ষ্যে উপনীত 
হতে পারলেই সমস্ত ভেদবিচার দুর ও সমস্ত সমন্তার সমাধান হবে, এবং মানৰ 
প্রেমের আদর্শে নতুন লমাজ স্বাপন করা সম্ভব হবে। তীদের আদর্শ শুধু তব মাত্র 
নয়, এর ব্যবহারিক দিকও রয়েছে; এই আদর্শকে জীবনে অন্থসরপ করে' প্রতাক্ষ 
জীবনচর্যার মাধ্যমেই এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হয়। সাধনমার্গের নিয্নতম সোপান 
অবলঙ্ছন করে যখন মানুষ সেণপানের শেষ সীমায় পৌছায়, তখন তাকে সহজ মান্য 
অথবা শুদ্ধসত্ব মাঁছ্ুষ বলা হয়। এই সহ্জমা্ষের স্বরূপ কি, সে সম্পর্কে বল! 
হয়েছে যে, তাদের কাছে আত্মপর তেদ নেই, এবং কাউকে তাব। হিংসা কবে না, 
মন তাদের চির প্রশান্ত, ইত্যার্দি। বসরত্বসারে আছে, 
শুহসত্ব জীব যেই সদ! নিষ্ঠাঈীল। 
সহজে অতেদ'তাবে দেখে যে অধিল ॥ 

মতে  মনীশ্রঘোহন বন; ৯০৪৫ 0888055 38198)155 ০011 91 8520881, পৃঃ ২*৯ 


রূপান্তরের ছ্িতীয় পর্যায় £ সহজিয়া! বৈষ্ণব সাহিত্য ২১৪ 


বিষয়েন্ব ঘসতে ঘেই ন1 কাটাব কাল। 

নয়নের দি যার চিন্তে চিরকাল ॥ 

তালছনা নাছি জানে, নাহি করে দ্বেষ। 

অন্তরে নিয়ত ছেরে আপন মছেশ ॥* 
শুধু তাই নয়, তাব। নিজের সুখের জন্ত হ্বর্গাদি পর্যন্ত কামনা! করে না। যথা, 

নিজ হুখ লাগি সালক্যাদি না করে গ্রহণে । 

নিজ ভাল মন্দ তারা কিছুই না জানে ॥ 

সর্বজনে উত্তম দেখে আপনাকে হীন । 

কৃষেের দাপের দস আমি, এই অভিমান । 

তৃণের সমান সেই আপনাকে মানে। 

কাটিপে না বলে কিছু যেন তরুগণে ।** 

ব্যক্তিগত আচরণের এই যে আদর্শ, সমদৃ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকানোষ এই 
ঘে বাণী, তার মধ্যে মধ্যযুগীয় সাধনার মুল স্থরটি নিহিত বয়েছে। পৃর্ষোক্ত 
আলোচনায় আমর। দেখেছি, সামাজিক বিশ্জ্ধপা, সাংস্কৃতিক অধঃপতন এবং 
ব্যক্তিগত আচরণের নৈরাজ্যের বূগে সর্বদিক থেকে সমস্বপ্নের প্রয়োজনীয়তা কতখানি 
জরুরী ছিল, এবং ব্যবহারিক সমন্বয়ের জন্য সেকালের মানুষের আকুতি ছিল কত 
তীত্র। সহজিয়] বৈষ্বদের এই আদর্শের মধ্যে সেই আকৃতি-ই নবভাবে ব্যক্ত 
হয়েছে। 
এই আদর্শ একানস্তভাবেই ব্যক্তিগত আচরণের আদর্শ, এবং সহদয় স্াজ- 

পরিবেশের মধ্যে এই আদর্শকে প্রভোকেই নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পাখে। 
সহজিয়। বৈষ্বদের দৃি এ দিক থেকে বস্তুনিষ্ঠ বলেই তারা পৌরাণিক ক্রাঙ্গণদের 
মত স্বর্গলাতের স্বপ্ন দেখেন নি, এবং সেজন্ত যাগহজ্ঞ, পুজাপার্বণ, অ্রতান্থটান 
প্রভৃতিতে লিপ্ত হন নি। তারা তাঞজিকদের মত একট! সত্য বস্তুকে আশ্রয় করতে 
চেয়েছেন ; সেই সত্য বসন্ত ছলে! মানবদেহ । তীদের মতে, নরবপূ না হইলে তাবে 
পাবে কতি” ; তা ছাড়া আত্মা তো দেহের মধোই অধিষ্ঠিত) 

ভুতাত্মার ঘারে হয় জীবের পোবণ। 

জীবাত্মার ঘারে পরষাত্মার সেবন ॥ (নিগৃঢ়ার্থ প্রকাশাবলী ) 


* রসরদ্বদার, রদ্রসার, বিবর্তধিলান, রসতদ্বলার, বিশ্ববিষ্ভালয়ে রক্ষিত পু'ধির উদ্ধংতি 
-সহগুলোই মঈশ্রানাথ বগুর উপরোক্ত গ্রন্থ থেকে দেওয়! । 
রি পূর্বোক্ত গ্রন্থ; পু ২১৫ 


২১৬ মানবধর্ষম ও বাংল কাব্যে মধায্‌গ 


স্থতরাং, তাদের কাছে মানবদেহের অন্তিত্ব অমূল্য; এবং এই দেহই সমস্ত 
ধ্যানধারণ! কল্পনা, ভাব ও সাধনার মুলগত ভিত্তি। দেহ-ই সমস্ত বোধ উপলব্ধির 
আধার) ব্রক্ষাণ্ডর সমুদয় বন্তই দেহের অথুতে অভিব্যক্ত । বিশ্বের সারবন্ত এই 
দেছে আশ্রিত। স্থতরাং, একে অবলম্বন করেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে হুবে। 
আর দেহ-সাধনার মধ্যে যেমন ইন্দ্িয়সংস্কার রয়েছে, তেমনি নির্দিই সমাজের অন্তর্গত 
মাহধ হিসেবে সাম্াজিক-আচরণের সংস্কারও রয়েছে, এই সংস্কারের পথেই সিদ্ধি। 
সহজিয়! মতে, এবং সাধারণ বৈষ্ণব মতেও সাধনার দুটো দিক আছে ; এক 
“বাহ” আর 'অস্তর+। উভয় সাধনার উচ্চতর মার্গ হলো৷ পরকীয়া এবং নিমতর 
মার্গ শ্বকীয়া উপলন্ধি। এখানে বৃদ্ধিগ্র!হ চিন্তা বা মননের স্থান নেই, হ্াগ্ানুভৃতিই 
সত্যের পরিমাপক। হ্বায়ানুভৃতির দুটিতে সবই মাধূ্যময়, প্রেমময় ৷ শাস্ত্রীয় বিধি, 
আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদির স্থানও এখানে নেই। আছে, সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম-চেতন। 
থেকে বিষুক্ত হয়ে শুদ্ধ মধূর রসে স্বরূপের সাধন! ; সুন্সর নায়ককে যে গভীরভাবে 
স্বন্দরী নায়িকা ভজন করে, এ সাধনাও তেমনি । গোবিন্দ্দাসের কড়চায় আছে, 
স্ন্দর নায়ক দেখি পামান্য নায়িকা । 
যেইভাবে দেখে তাবে হয়ে রাগাত্মিক! ॥ 
সেই ভাবে রুষ্ণকে ভাকহ বার বার। 
আপনি ঘুচিয়| যাবে মনের অন্ধকার ॥ 
কৃষ্ণ এখানে নিত্যকালের সত্য প্রেম-স্বরূপ। চৈতন্তদেবের ভাব-জীবনের মধ্যে 
সহজিয়াগণ ভীদের সাধনার বাস্তব নিদর্শন দেখতে পান। এই বিশুদ্ধ ভাবে যখন 
উদ্বদ্ধ হওয়া যায়, তখন “উত্তম স্বভাব হয়, জগতে সমজ্ঞান' ; মাছুষ নিজ স্বখ এবং 
পরের স্থখের মধ্যে কোন তারতম্য দেখতে পায় না, জগতের মধ্যে নিজেকে এবং 
নিজের মধ্যে জগৎকে দেখতে পায়। অর্থাৎ মানুষ প্ররুূত সহজ মানুষে পরিণত 
হয়। 
এই অন্তর সাধনার নিম্নতর অর্থাৎ স্বকীয় স্তরে সবই কেবল স্বার্থের খেলা; 
সমস্ত কর্ষই এখানে স্বার্থ-চেতনা থেকে উত্ভুত। বিস্ত স্বার্থ প্রণোদিত কর্মের মাধ্যমে 
সহজ-মানুষ হওয়া যাস না, প্রেমস্বরূপের উপলব্ধি হয় না। মানুষ এখানে স্বার্থকে 
বড় করে দেখে বলেই, অহংকে বর্জন করতে পারে না বলেই, সত্যের সন্ধান পায় 
না) অসত্যকে, ভোবৃদ্ধিকে আশ্রয় করে নানা অসাধূ, অসত্যের কর্ষে লিগ হয়। 
ফলে, তার! নিজ্জের জীবনকে যেমন স্থা্টি ব' উপলদ্ধি করতে পারে না, তে্নি বুহতর 
সমা জ-জীবনকেও স্থী করতে পারে না । লহজিয়াগণ সেজন্তই বলেন, 


রূপাত্তরের ছিতীয় পর্যায় : সহজিয়। বৈঞ্ুব সাহিত্য ২১৭ 


জ্ঞান কাণ্ড কর্ম কাণ্ড কেবল বিষের ভাগ 
অমৃত বলিয়া ষেবা খায়। 
নান৷ যোনি সদ! কদর্ধ্য তক্ষণ করে 
তার জন্ম অধঃপাতে যায় । * 
তাই তার! তাদের সহজ প্রেম-ধর্মকে সম্মুখে তুলে ধরে বলেন, 
ছাড় অন্য জ্ঞান কর্ম বিধি আগরণ। 
নাহি দেখ বেদ ধর্ম জ্বকীয়া সাধন ॥ 
জ্ঞান কাণ্ড কর্ম কাণ্ড বিধি আচরণ। 
পিতৃমাতু ক্রিয়া কাণ্ড কুটম্ব ভোজন ॥ 
প্রাণহীন ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে, অর্থহীন শাস্ত্রীয় বিধানের হধো সতা নেই, তা অঙ্গুসরণ 
করে সহজ প্রেম শ্বরূপকে উপলব্ধিও করা যায় না। তাই এসব পরিত্যাগ করে 
অর্থাৎ স্বকীয়া সাধন ত্যাগ করে শুদ্ধ প্রেম রসে অর্থাৎ পরকীয়া তন্বে উদ্ধন্ধ হ'তে 
হবে। জপতপ ছেড়ে “একতা করিয়া মনে? সাধনার পথে অগ্রসর হতে হবে। 
এই অন্তর সাধনার নিয়তর স্তর হলে! বাহা সাধনা । ইহাই তাদের সাধনার 
নিয়ত পর্ধায়। এই পর্ধায়ের মুখ্য লক্ষ্য হলে! দৈহিক কাম-চর্চা। কারণ, তাদের 
মতে কাম-পরিতৃপ্ির পথেই নিষ্কাম প্রেমে পৌছাতে হবে। এই কাম-চর্চার পক্ষে, 
এবং এর প্রণালী সম্পর্কে সহজিয়ার যে বুক্তির অবতারণা করেছেনঃ তার মধো 
তাদের ইন্দ্িয়তোগ-লিগ্স, মন ও মলনের, স্কুল বন্তনিষ্ঠ কল্পনার নিশ্চিত স্বাক্ষর 
রয়েছে। কাম-চর্চার প্রয়োজনীয়তা কি, সে সম্পর্কে সহজিয়াগণ নানাবিধ যুক্তি 
প্রদর্শন করেন। রূসসারে বলা হয়েছে, কলিযৃগে পৃকষ প্ররুতি অত্যন্ত কামাসক্ত 
হবে; কাম এবং লোভ সমস্ত ধর্ম বিনষ্ট করে দেবে । গ্রন্থকার সম্ভবত তার স্বীয় 
পরিবেশের মধ্যেই এর অস্বাভাবিক বিস্তার দেখে থাকবেন । কিন্তু এই দুই ইন্দরিয়ের 
প্রেরণাকে যদি স্বাভাবিক তোগের মাত্রায় কেন্দ্রীভূত করি, তাহলে বলতে হয়, 
বাচার সহজ তাগিদে ইন্জিয়গুলো নিরন্তর বাইরে প্রসারিত হতে চাইছে, তোগ 
এশ্বর্ধে পরিতৃপ্ত হতে চাইছে। সহজিয়াগণ তা স্বীকার করেন, কারণ তা স্বীকার ন1 
করলে ঘষে একটা পরম সতাকেই অস্বীকার করা হয়। ভোগের দিকে ইন্রিয়ের 
শ্বাতাবিক প্রবৃত্তি বলেই, তারা মনে করেন, যদি একে পরিতন্ধ করতে ছয় তো 
ভোগের পথেই করতে হবে, নিপীড়নের পথে নয়। ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার নয়, স্বীকার 
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করেই পরিশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। এব বাইরে প্রসারিত হওয়ার আবেদনের 
মধ্যে যেটুকু অবাঞ্ছিত, বিষাক্ত, নিপীড়নের পথে তার বিলোপ কোনভাবেই নম্তৰ 
নয়) মনের কোন এক গোপন অঞ্চলে এ কোন না কোন ভাবে সুপ্ত থাকেই । 
তাই তৃণ্তির পথে এর নিবুস্তি চাই । লহুজিয়া দার্শনিকগণ বলেন, 

ছয় রিপূ হিংসা! করি কর উপকার । 

সুখ দিয়া মাবিলে সে প্রেমের সঞ্চায় ॥ (বিবর্ত-বিলাল ) 

প্রথম সাধন রতি সম্ভোগ শূঙ্গার। 

সাধিবে সম্ভোগ রতি পালাবে বিকার ॥ 

জীবরতি পৃরে যাবে করিলে সাধন। 

তারপর প্রেম রতি কৰি নিবেদন॥ (অমুতরত্বাবলী ) 
নিছক কামীসক্তের কামপারতৃতপ্ির জন্ত, প্রেম চেতনায় উদ্বদ্ধ হওয়ার জন্ত এবং 
সার্থক আত্মজ্ঞানের জন্তও কাম-চর্চার প্রয়োজনীয়ত! সহজিয়াগণ স্বীকার করেন। 
এসব উক্তি থেকে স্পষ্টই প্রম(ণিত হুয় যে, সহজিয়া সাধকদের সাধনমার্গের প্রথ্ষ 
সত্যকে তারা প্রত্যক্ষ জৈবিক সম্পর্কের মধ্যেই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, 
যদিও শেষ পর্যন্ত সেই সত্য বাস্তব-সম্পর্কের সীমায় আবদ্ধ থাকেনি। তথাপি, 
ব্যবহারিক প্রয়োগের স্বাক্ষরেই তার বিচার করতে হবে। শ্ধু তত্বালোচনায 
অনেকের পক্ষেই এ সত্য বৃদ্ধিগত করা সহজ, কিন্তু সহজিয়াদের মতে, এবা ভাবশুন্ 
“বূপিক সঙ্গ করে এই তন্বকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে । 

এইভাবে কাম-চর্চার আত্যস্তিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে সহজিয়াগণ পরবর্তী 

পর্ধায়ে যাত্রা করেন। কাম-চর্চা কিভাবে, বা কার সঙ্গে? এর আদর্শ কি স্বামী- 
স্ত্রীর বিবাহিত সম্পর্ক, না আর কিছু? স্বকীয় ন। পরকীয়া? সহজিয়ারা একবাক্যে 
উত্তর দেবেন, পরকীয়। ন্বকীয়া থেকে পরকীয়া কাম্য কেন, সে সম্পর্কে সহজিয়াগণ 
কয়েকটি চমকপ্রদ যুক্তি দর্শান ; এর সাববস্তা স্বীকার অস্বীকারের প্রশ্ন বাদ দিলেও 
এ থেকে তাছের মনোভাবের খানিকট। পরিচয় পাওয়। যেতে পারে। প্রথমত, তার! 
মনে করেন, ঘা চাইলেই পাওয়া যায়, তা পাওয়ার মধ্যে আনন্দ বা তৃপ্তি নেই ; 
বাধাবিদ্ব অভিক্রম কবে যে পাওয়া তা-ই প্রকৃত পাওয়া । যথা, 

লোক শাস্ত্রে করে যাহ অনেক বারণ । 

প্রচ্ছন্ন কামুক যাতে, হুর্মত মিলন ॥ 

তাহাতে পরম! রতি মন্মথের হয়। 

মহাম্ুনি নিজ শাস্ত্রে এই মত কয় ॥ ( উজ্দগ চত্রিক। ) 
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ত্বকীয়। তো ঘরের জিনিস, সীষাবন্ধ, অল্প ; আব অল্পে তুখ কোথায়! তাই 
সীমার বাইরের জিনিস পরকীক্সায় যেখানে বৃহতের লন্কান, তাতে সহজিয়্াদের 
আনন । 
পরকীয়! রাগ অতি বুসের উল্লাস। 
স্বকীয়াতে রাগ নাই, কহিল আভাস 
দ্বিতীয়ত, স্বকীয় প্রেম গভীর নয়, বিধিবদ্ধ নিয়মে যেন তা গতানুগতিক, 
হাদয়ের আকর্ষণ বার়িত হয়ে গিয়ে থাকলেও সমাজ-ধর্ষের নামে যেন ভার বহন 
করতে হয়। সে জন্ত এখানে টির সজীব আনন্দ নেই। প্রেমের জন্য নয়, ষেন 
নিছক প্রজননের জন্তই স্বকীয়ার প্রয়োজনীয়তা । রসসার গ্রন্থে বল! হয়েছে, 
স্বকীয়ার ধশ্ম যেই তাহ কহি। 
লোক বেদ ধর্ম ভয় পতিগন্তি এহি ॥ 
তাই পরকীয়ার মধ্যে তারা মুক্তির আস্বাদ ভোগ করেন। প্রতিদিনের 
ব্যবহারে যা কলুষিত হয়, অন্গবাগহীন হয়ে পড়ে, পরকীয়া সেই কলুষমৃক্ত ; আর সে 
জন্মই তাতে তদের আকর্ষণ । এর মধ্যে যেন একট অভিনৰ রোমান্সের, সজীব 
অন্ুপ্রাণনার ইঙ্গিত তার! খুঁজে পান। বিবর্ত-বিলাস বলেন, 
প্রণয় করহ তাখে সঙ্গে না রাখিবে। 
এই মোর মিনতি প্রণতি যে শুনিবে ॥ 
সঙ্গেতে বাধিলে হবে অনুরাগহীন | 
পরকীয়৷ বন্ধ বে স্বকীয়া অধীন ॥ 
তৃতীয়ত, পরকীয়া থেকে মহাভাবাবেগের উন্মেষ হয়। মধুর বসের ছুটো স্তর ; 
একটি বু, অপরটি অধিক ; অধিবূঢ উচ্চতর, এবং একেই বৈষ্ণবরা বলেন 
মহাভাব। এই ভাবের আলোচন! প্রসঙ্গে বৈষ্ণবগণ বলেন, কৃঞ্চ তার বিবাহিত 
স্ীদের মাধামে মহাভাবের সন্ধান পাননি, কট ভাবের সন্ধান পেয়েছেন; 
গোপীলীলার ভেতর দিয়ে তাকে মহাভাবের আব্মাদ গ্রহণ করতে হয়েছে। সেইরূপ, 
সহজিয়! বৈষণবগণও মনে করেন, শ্বকীয়াতে মহাভাব নেই, আছে পরকীয়াস়। 
চতুর্থত, সহজিয়ারা নে করেন, স্বকীয় অনিয়ন্ত্রিত কাম-বিহারের কেন্ত্র; যথা, 
স্বকীয়া রমণী করি সংসারিদ! জনে। | 
কামে উন্মত! কবে ইন্দ্রিয় পোলনে ! 
নিজ দেহ প্রীত করি শৃঙ্গার করয়। 
স্বকীয়! বেদের উক্তি নাহি ভাহে ভয় 


২২৩ মানবধর্ষ ও বাংল! কাব্যে হধাহুগ 


সেইজন্তই ত! পরিত্যজ্য। পরকীয়া এত সহজ নয় বলেই সেখানে অনিয্নঞ্রিত যৌন- 
বিহারের সন্ভাবন! নেই ; স্থৃতরাং মানুষের সাঁধন-পথে পরকীয্কাই অধিকতর কাঙ্য। 
এই পরকীয়া সাধন-সঙ্গিনীর রূপ বর্ণন! ও চিত্রণও অত্যন্ত বস্ত-নিষ্ঠ এবং উত্রিয়- 
স্থখকর। সহজিয়া-সাধকগণ যে পরিপূর্ণ ভোগের দৃষ্টিতে জীবনের দিকে তাকিয়েছেন, 
তার পরিচয়ও এখানে রয়েছে। নিগৃঢার্থ-প্রকাশাবলীতে সাধন-সঙ্গিনীর এই চিত্র 
আক! হয়েছে, 
সহজের পাত্র হয় নবীন কিশোরী । 
নষান কটাক্ষবাণে করিল জঞ্জনী ॥ 
সুলক্ষণ সকল থাকিব যাহার। 
চিত্র বিচিত্র অঙ্জ বেশভৃষা! আর ॥ 
অস্বত অধরে যার, সেই সথধাযুখী। 
কনক লতিকা দেহের তুলন। ন! দেখি ॥ 
হেমলতা, স্সিগ্ধাঙগী, কাঞ্চণ বরধী। 
অলক! তিলক হবে দেহের সাজনী ॥ 
এমত নায়িক! হেলে সহজ নায়িকা ॥ 
তাহার সেবন শ্রেষ্ঠ জানিহ অধিকা ॥ 
এইরূপ ক্ষেত্রেই “নয়নে লাগিয়া রূপ হৃদয়ে পশিবে" ; আর হৃদয়ে প্রবেশ করে 
মন আকর্ণ করবে। এই বর্ণনা একান্ত সজীব পাখিব কামনার বুঙে রঞ্জিত; 
নারীদেহের যেসব বৈশিষ্ট্য পুরুষের চোখে রং ধরায়, তা দিয়েই এই সৌঁঠব গড়া। 
হয়েছে। এই দেহপৌষ্ঠবকে অরুপণভাবে ভোগ কবে, এবং ভোগে পরিতৃপ্ত হয়ে 
পহজিয়াগণ সাধনার উচ্চ থেকে উচ্চতর ম্ার্গে যাত্রার পরিকল্পনা! করেন । সাধনার 
স্থ-উচ্চ মার্গে এই তোগ-লিস্ল। লর্ভোতাধে পরিশুদ্ধ হবে, এই তাদের আশা । 
কামনার পরিশোধন সম্ভব কি অসভ্ভব তার বিচার না করে শুধু একথ। মনে নাখা 
যথেই ঘে, তাদের সাধনার মূলগত ভিত্তি নিতান্ত জৈব, দৈহিক ব্যাপার । 
সাধনার এই নিম্ন মার্গে তারা যে আদর্শ অস্থসরণ করার কথা ঘোষণা করেছেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বকীয়ার অর্থাৎ প্রচলিত সমাজ-সম্মত হায়-সম্পর্ক ও মানবিক 
সম্পর্কের যে সমালোচল! করেছেন, তা নানাদিক থেকে গভীর অর্থবহ । হ্বকীয়! 
অর্থাৎ বিবাছিত জীবনে হ্বামী-স্রীব পারস্পবিক সম্পর্কের যে চিন্র তার! একেছেন, 
তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় ৫, এ লম্পর্কে তাব। বীতশ্রন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। লমাজ- 
ধর্ম-সম্মত নরনারীর সম্পর্ক স্বাভাবিক লজীবতা হানিয়ে ফেলেছিল। ইতিপূর্বে আমরা 
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দেখেছি যে, পারস্পরিক হৃদয়-সম্পর্কের মধ্যে সমাজ-ধর্ম অথবা অর্থ-চেতন। অঙ্ধপ্রবেশ 
করেছিল ; অর্থাৎ সজীব হৃদক্স-সম্পর্কের প্রাণহীন বস্ধসম্পর্ক স্থাপিত হতে চলছিল । 
শান্তপম্মত স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের, হৃদয়-সম্পর্কের, এই অবনতি সহজিয়াদের নিবতিশয় 
ক্র করেছিল সম্ভবত; হয়ত বা পারস্পরিক সম্পর্কের এই অসত্যত। তাদের মনে 
সত্য-সম্পর্ক স্থাপনের প্রেরণ! জাগিয়ে দিয়েছিল । তাই তীরা শ্বকীয়া সম্পর্কের এই 
প্রাণহীন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শ্লেষাত্মক চিত্র একেছেন। তাদের বিদ্রোহ 
অথবা ঠিকভাবে বলতে গেলে, তাদের পরকীয়া আদর্শের অপরোক্ষ ভাবগত বিস্তর 
এই অসত্য, প্রাণহীন, মানবিক সম্পর্কের বিরদ্ধে ; ঘে সমাজ-ধর্ম এই সব প্রাণহীন 
সম্পর্ককে ধারণ ও বিধিবন্ধ করে তার বিরুদ্ধে। এই সব সম্পর্ক বদ কণেতীাব! 
জীবন্ত মানবিক সম্পক স্থাপনের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু আদর্শের প্রতি গভীব 
শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার জন্তই হোক, অথব! বিদ্রোহের উন্মার্ূনাব জন্তই হোক, তীরের 
দ্বিভঙগী প্রচলিত সম্পর্কের মত প্রাণহীন ন1 হলেও চর্ম বা! অতি-সজীবতার লক্ষণে 
কলুষিত ; তাঁর প্রতিক্রিয়া মারাত্মক না হয়ে পারে না। সমাজ-র্মের নিয়মে 
পরুকীয়! বূতির স্বীকৃতি নেই । মালাধর বন্থর 'জ্রীকঘ বিজয়ে? দেখতে পাই, কবি এ 

সম্পর্কে দারুণ অভিশাপ উচ্চারণ করেছেন, তিনি বলেন, 

ংসারিকা লোক না করিহ পরদার। 

পর্দার অধিক পাপ না জানিহ আরু | 

চৌরামি নরক কুণ্ড দত জমলোকে। 

পরদীর করিলে তা ভুগে একে একে ॥ 

(শ্রীরুষ্ণ বিজয়, পৃ ১৬৭) 
পরী) বিজয়” রচনার প্রায় একশত বৎসর পর, অর্থাৎ সহজিয়া বৈষ্ণব 
মতবাদের ব্যাপক অভিব্যক্তির সময়েও অনুরূপ মনোভাব বর্তমণন ছিল, তা অঙ্মান 
করা যেতে পারে; চৈতন্যদেব সন্ন্যাস-জীবনে নারীমুখ দর্শনেও কুষ্ঠিত ছিলেন, 
এবং নারী সংযোগে মানুষ ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হয়, এটাই প্রচলিত মত। সেই 
পরিবেশে সহজিয়াদের পরকীয়া আদর্শ কি প্রতিক্রিয়। সহি করতে পারে, তা নহজেই 
অঙ্থমেয়। বিশেষ করে সাধারণভাবে পরকীয়া অর্থে ষেখানে শুভ পারিবারিক 
জীবন যাপনের জন্ত নর-নারীর মিলন বোঝায় না, যে মিলনের মধ্যে বিবাহিত 
জীবনের কোন কর্তব্য বা দায়িত্ব কোনটাই নেই, যা মিলিত জীবনঘাপনের একটা 
সামদ্ধিক ব্যবস্থ! ছাড় আর কিছুই নয় । অনেক সহজিয়া সাধক এক বা একাধিক 
প্রকৃতি বা মঞ্জরি গ্রহণ করতেন। চণ্তীদান সম্পর্কে এমনি একটি কাছিনী গ্রচল তি 
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জআছে। এই কাহিনীর এতিহাসিক সত্যতা আজ পর্ধস্তও নির্ধারিত হয়নি অবস্ত, 
কিন্ত জনশ্রুতি এক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকত! করছে, তাও জোব করে বল! যাক না। 
লাষাজিক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে, সমস্ত বন্ধুনকে অস্বীকার করে এই যে পরকীন্কা 
গ্রহণ, অন্তদিক থেকে তার বিচ্যুতি এবং ভ্রান্তি যাই থাকুক ন। কেন, তা! থে গ্রচলিত 
লামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে একট। মারাত্মক বিদ্রোছু তা অস্বীকার করার উপায় 
নেই । এই পরুকীয়া-রতিকে আশ্রয় করে তীর] প্রেমের স্থ-উচ্চ মাগে আরোহণ করার 
স্বপ্ দেখেছিলেন, এবং সেই যার্গে বসে জীবনে অহংকে হত্যা করে সহজ মানুষ 
হওয়ণর এবং সহজ সমাজ সংগঠনের করন! করেছিলেন। অবশ্ত এই কল্পনা কখনও 
সার্থক হতে পারে না। কেননা, সমাজ-বিপ্রবের কোন চেতন। তাদের ছিল না, 
আগ্রহ ছিল ব্যক্তিগত আচরণ রূপান্তরের ; কিন্তু সেখানেও কোনও লামগ্রিক 
জীবনবোধ ন1 থাকায়, তাদের সাধনা বিশেষ একট] ভংগীতে পরিণত হয়। সাধন- 
পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সমাজকে উপেক্ষা করে এবং প্রকারাস্তরে সমাজ কর্তৃক 
নিন্দিত হয়ে একটা অস্বাভাবিক জীবন যাপনের হধো এই আদর্শ নিঃশেধিত হয়। 
এই ভংগী শুধু মান্রই একট] ভংগী, আর কামতৃষা পরিতৃপ্ত করে ধীরে ধীরে সাধন 
পথে অগ্রসর হওয়ার যে বিধান দেওয়া আছে, তা ষথাধথ অনুলরণ কর ক'জন।ব 
পক্ষে সম্ভব ! 

ব্যর্থ বিদ্রে।হ হলেও তা বিদ্রোহ । আর বৈষ্ৰ সাধনার ভাবাকাশ যেমন 
মানবিক গুণে মঙ্ডিত, সহজিয়।দেব ভাবাকাশও তেমনি মানবিক গুণে মগ্ডিত। 
বৈষ্কবের ভগবান তক্তের তুলনায় নিজের ক্ষুজতা ত্বীকার করেন) সহজিয়াগণও 
ঈশ্বরের তুলনায় মাহষের শ্রেষ্ঠতা নিঃসংশয়ে ঘোষণা করেন। রূতুলারে আছে, 

ঈশ্বর মান্গুষ ভাব কভু নাছি পায়। 
পৃনঃ পুনঃ ফুকা বিয়া গ্রন্থকার কয়॥ 


ঈশ্বর না হয় কভু জীবের সমান । 
এম্ননকি সহজিয়। বৈষবদের যে প্রেম, তা ঈশ্বর কখনও আন্বার্দন করতে পাবেন 
না; আর ঈশ্বরে মানুষে প্রেম কখনও হতে পারে না, প্রেম মানুষে মানুষেই সম্ভব । 
তাই তাদের যে মাধূর্ব-রস তা একাস্তই পাধিব, এর ভোক্তা মানুষ, ভগবান নয় । 
বত্বসারের ভাষায়, 'অনীম্বর লীল! হয় রহন্য মাধৃধ্য।' তাদের চিন্তাধারাক্ বাধা 
কৃষের স্থান অব্শ্তই আছে; কিন্তু রাঁধা-কষের দেবন্ে তার! বিশ্বাস করেন কিনা তা 
বলা কঠিন। টউত্ীদাদের একটি পদে আছে, ক্ষীরোদ সাঁগরে হে ₹ৃষের 'ধিষ্ঠান, 
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তিনি তো মানুষেরই মত জন্ম-জন্মাস্তরে ঘোরাফের] কবেন : 
সকার যেই ব্রহ্থাণ্ডেতে সেই 
পানাম তাহার নাষ। 
মরণে জীবনে কবে গভাগতি 
ক্ষীরোদ সারবে ধা। 
তাদের কল্পনায় রাধ! নিত্য “রতি* আর কৃষ্ণ নিত্য 'রস' ; প্রত্যেক নাবী এবং 
পুরুষ এই রতিরসের অতিৰ্াক্ত রপ। “আমাদের এই দেঁছ-ভাগ্ডের ভিতরেই এই 
যে 'সহজ-ম্বরূপ' রসবন্ধ রহিয়াছে নিত্য লীলাই ইহার শ্বভাব। এই নিতালীলার 
জন্ত অহয়-স্বরূপ 'সহজ' নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে, 'আন্াস্ত' এবং 'আন্বাদক' 
রূপে । এই “আস্মাস্ত' ও 'আহ্বাদক'ই সহজিয়াদের “রতি, ও 'রস'। এই জন্য 
পহজই অন্থয় সতা,_সহুজের লীলামৃত্তি রাধা ও কৃষ্খ। রাধাই 'ঝতি'-সেই 
সহজের নিত আস্বাস্ত রূপ,--কৃফই “রস”, সহজের নিত্য-আম্বাদকরপ। সহজিয়। 
মতে কষণুই 'প্ুরুষ', রাধা “প্রকুতি” ৷” পৃকষ ও প্রকৃতির যে সহজ প্রেমময় স্বরূপ তাকে 
উপলব্ধি করা ৰা জীবনে প্রতিষ্ঠা করাই সহজিয়াদের সাধনা । এই যে আদর্শ তা! 
অলৌকিক কিছু নর, কেননা, যাস্য লাধনার বলে এই ল€জ মানুষে পরিণত ছতে 
পারে। তথাপি সেই অবস্থা এবং মানুষের সাধারণ অবস্থার মধ্যে বাবধান অনেক) 
সসাধারণ দিতে সেই অবস্থার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কিন্ত এই দুই অবস্থা যে 
একান্তই স্বতন্্, তা নয়; সহজিয়। সাধকগণ বলেন, এই অবস্থা! পরস্পর মিশে আছে। 
কাম আর গ্রেষের মধ্যে তীরা ষে পার্থকা টানেন এবং এদের মধ্যে যেরূপ অঙ্গাঙ্গী 
লম্পর্কও দেখেন, সেখানেও তাই । সুতরাং মানুষের সাধারণ অবস্থাকে হদি বলি 
ৰাস্তব, তাহ'লে তার 'সহজ' অবস্থাকে বলতে হয় অধ্যাস। এই অধ্যাস দিয়ে 
ভাব] বাস্তবের কামনা করেন । বাস্তবের থগ্ডিত রূপকে ভাবা অধ্যাসের অথণ্ডতা 
স্বার! বাস্তবের মোহগ্রন্ত শ্বার্থান্ধ মান্যকে অধ্যাসের সহজ মানুষ হবার, বাস্তবের 
কামকে অধ্যাসের প্রেম হবার! রূপাস্তবিত করতে চান। তাদের অধ্যাল বাস্তবের 
মত তনুর, ক্ষয়-পেয়ে-যাওয়া সত্তা নয়, অনিত্য নয়) ত| নিত্যধায মৃত্যুর স্পর্শের 
ভবে্বে। আর সেই নিতা 'ব্রজধামে সহজ মানুষদের বিহার । অধ্যালের ভিত 
দিয়েই তারা ক্ষয়কে, মৃত্যুকে জয় করতে চান। অমৃতরসাবলীতে সেই নিতাধাঙের 
চিজ জাকা হয়েছে; তাতে--- ৪ 
নয়নকামা কহে ভন আমার বচন। 
সহজ কথা কহি আমি, ইথে দেহ হন 


২২৪ মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে মধ্য 


গুধচজপূর সেহ অনেক দুর 
চৌন্দ ভুবনের কাছে। 

নাহিক জর কেহ নহে মবা 
কি জাতি মান্য আছে ॥ 

কি জাতি মন্দির নহে সে গোচর 
রস কোন্‌ হয় তার। 

তাহার ভিতর কিশোরী কিশোর 
ন] হয় গোর কার ॥ 

সেই রন কোন' বৈসে বনিক জন 
নিজের আলয় হয়। 

যাছার গুণে আপনা চিনে 
সেই জন তথাহ বয়॥ 

প্রকৃতি আচার.  পুকষ বেতার 
ঘেজন জানিতে পারে। 

তাহার দক্ষিণ অঙ্গে উৎপতি বঞ্জে 
মানুষ বলিয়ে ভাবে ॥ 

দিব্য সেই স্থল সংসারের মূল 
তত ক্রোশ হয় স্থান। 

সেই স্থান অক্ষয় যুগে হগে রয় 


প্রলয্ষে নাহিক জান ॥ * 

এই যে জরামৃত্যুর উধ্বে” নিত্যধাম এবং নিত্যধাষের নিত্য আনন্দ, তাও মানুষের 
ভোগের জন্ই, ঈশ্বরের জন্ত পছে। কারণ ঈশ্বরের গণে নহে প্রাপ্ত বৃন্দাবন।” 
সহজিয়৷ বৈষবদের আচার আচরণ নানাভাবে কলৃধিত হয়ে থাকলেও, দৈনন্দিন 
আচরণের মধ্যে তাদের তত্বের বিশুদ্ধতা রক্ষিত না হলেও তার] এই নিত্যধাষের 
আকাঙ্ষায়ই উদ্ধদ্ধ হয়েছিলেন। এইরূপ এক নিত্যধাষের পরিকল্পনা করেই ভারা 
আদর্শহীন অন্তায় সমাজধর্মের অনুশালন থেকে নিজেদের বাচাতে চেয়েছিলেন। 

এমনিভাবে প্রেমাদর্শের নামে একদল লোক বিষয়-কর্ষে নিম ও বাস্তব কর্ম- 


শে ৩ পিপিপি ক সপ পান 
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সম্পর্কে আবদ্ধ সঙ্গাজ থেকে ছুরে বিচ্যুত হয়। সমাজকে তাবা উপেক্ষা করেছিলেন, 
সমাজও তাদের প্রতি নিক্ষেপ করেছিল অবহেলার দ্বহি। এই পারস্পরিক কর্ষ- 
সম্পর্কের অভাবে পরিণামে উপকৃত হয়নি কেউ । পপ্রেমাদর্শবাদী বৈষবরা প্রত্যক্ষ 
সাংসারিক পরিবেশের কাহিন্ত থেকে পলায়ন করে আশ্রয় গ্রহণ করেন বুসসিঞ্চিত 
ভাবের রাজ্যে। লেই ভাব তাদের মুক্তি দেয়নি, সংসারকে তো! নয়ই ; বং 
কালক্রমে-সঞ্জাত কলৃষ কর্মের উদ্যোগ হরণ করে। 


১৫ 
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বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিতক্ত বাংলার বাউলদের কণ্ঠেও একই স্থর। তাদের সুরের 
ধারায় এসে মিলেছে মধ্যযুগের মরমীয়া সাধকদের, সহজিয়া বৈষ্ণবদের, এবং 
ভেদবিচারের উধ্বে স্থাপিত মানবতত্বজ্ঞানী সাধকদের হ্ুর। মধায়ুগের অন্থান্ত 
সাধক সম্প্রদায়ের মত এইসব বাউল সম্প্রদায়ও প্রতাক্ষ সমাজ-সম্পর্কের বাইরে, 
অনেক ক্ষেত্রে তাদের নির্দিষ্ট কোন পেশাও নেই, অর্থাৎ সামাজিক ধনোৎপা্দনে 
তাদের কোন অংশ নেই ; নেই কোনবূপ সামাজিক দায়-দায়িত্ব বা! বন্ধন । সমাজকে 
তারা অস্বীকার করেন ; আর শুধু অন্বীকারই বাঁ কেন, ভাবরসে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্ি 
তের জীবন এমন সুরে বাঁধা, যেখানে সামাজিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত অন্তান্ত মাস্থষের 
সঙ্গে তার্দের শ্বাভাবিক লেন-দেন, কর্ম-সহযোগিতা ও ভাব বিনিময় অচল। 
সমাজের দাবী তারা সম্পূর্ণ গ্রত্যাখ্যান করেছেন 

অবশ্ঠ, এই প্রত্যাখ্যানের পশ্চাতে গভীর ছুঃখবোধ, সামাজিক ভেদ-বিচারের 
নির্মম উৎপীড়ন বর্তমান অথবা বর্তমান ছিল, তা বলাই বাহুল্য। ধার! উত্তর-সাধনা 
রূপে এই ভাবাঘর্শ গ্রহণ কষেছেন এবং সামাজিক কর্ণ-সম্পর্কের বাইরে আপনার 
ঠাই খুঁজে নিয়েছেন তাদের ক্ষেতে না হলেও ধারা প্রথম প্রবক্তা, তার! প্রত্যক্ষ 
কারণ ছড়া এ পথের পথিক হয়েছেন, এটা ভাবা কঠিন। কোন কোন বাউল 
গেয়ে থাকেন, 

7 তাই তো! বাউল হেস্ক ভাই। 
এখন বেদের ভেদ-বিভেদের 
আর তে দাবি-দাওয়া লাই। 

অর্থাৎ শাস্্বিধি নিয়ত সমাজের হদয়হীন তেদবিচারের কলুষ থেকে তারা 
পরিজাণ লাভের চেষ্টা করেছেন বাউল হয়ে--লেই সমাজকে পরিপূর্ণ অস্বীকার করে| 
তাদের কাছে এই নমাজ শুধুমাত্রই শাস্ত্রের লিখন, মানবিক প্রীতিরসের মিলনভৃমি] 
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হণ 


নয়। তাই, নিশ্রাপ বিধানের চেয়ে সজীব হ্বায় ধাদের নিকট বড় ও মূল্যবান, 
তারা প্রচলিত সমাজ-সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়ে ভ্বদয়কে খব করতে পাবেন না। 
এ সম্পর্কের পরিবর্তে ভীদের আছে এক নির্ষোহ ভাবের জগৎ ও সম্পর্ক। সেখানে 
শাস্ত্রের লিখনের প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং অসহ। 
শুধু ভেদদবিচারই নয়। তাদের কথায় ও গানে, হরে ও বাঞ্চনায় এই 
পরিমিতিহীন হছুঃখ-বিষার্দ, হাহাকার, শুন্ততা ও না-পাওয়ার বেদন! ধ্বনিত হয়ে 
ওঠে। সেই দুঃখবেদনা বাউলকে অস্থির করে তুলেছে। হ্ৃায়ে ছুঃখের আগুন জলে 
জলে তাদের প্রায় নিঃসাড় করে দিয়েছে, তাই ব্যাকুল হয়ে তারা খুজে বেড়াচ্ছেন 
কোথায় এই আতিব নিবৃত্তি, কোথায় বেদনার অবসান, কোথা সখের ও শাস্তির 
সর্বতাপহারী স্পর্শ । হৃদয়ের সমস্ত আকুতি ঢেলে দিয়ে তার! গাইছেন, 
উচ্র ঝুগুর বাজে নাও আমার 
শিহাল্য। বাতাসে বে মুরশীদ, 
রইলাম তোর আশে। 
পশ্চিমে সাজিল ম্যাথ বে গ্যাওয়ায় দিল বে ডাক। 
আমার ছিড়িল হালের পানস নৌকায় খাইল পাক॥ 
মুরশীদ, রইলাম তোর আশে। 
আগ! বাইয়! ওঠে ঢেউ রে পাছা বাইয়া রে যায় 
আমার হীরালাল মানিকের বারা সোতে লইয়। যায় 
মুরশীদ, রইলাম তোর আশে ॥ 
গুরুর নির্দেশে সার্থক পথ চলে তারা এই ঝড়-তাড়িত সমুদ্র পার হয়ে সখ ও 
আনন্দের তীরে পৌছাবেন, সেই তাদের আশা । সেই আশাই তাদের অপুর্ব করণ 
রসে ও মাধূর্ধে স্বান করে ক্রন্দন তুলেছে হাওয়ায়। তরঙে তরলে সেই সর ভেসে 
চলেছে কোথায় কে জানে । বাংলার কীর্তন, মাললী, বাউল প্রভৃতি গানের সুর 
তাই এত অপরূপ, এমন চিত্তহারী। কী যেন নেই, কী যেন হারিয়ে গেছে, কী যেন 
পেয়েও পাওয়া যায় না, ব্যক্তি সস্তার চেয়ে বড় কী যেন এক সত্ব! আছে যার লঙ্গে 
আত্মবিলীন করার মধ্যে সুখ ও শাস্তি, এমনি এক চেতনায় মন উদ্দাস হয়ে যায়। 
সমাজ-সম্পর্কের অনিত্যন সম্পর্কে চিত্ত জাগ্রত হয়, একটি দীর্ঘশ্বাসের ভেতর দিয়ে 
জীবনের সকল ছুঃখের অবসানের কামনা জাগে । বলা বাহুল্য, এই হর মনকে ফতটা 
উদ্দাস করে, ততটা কর্মে জাগ্রত করে না। যতটা জীবনের, সংসারের, অনিত্যতার 
চেতনায় বিমোহিত করে, ততটা জীবনের শ্বাদ গ্রহণে আহান করে না। যতটা 


২২৮ মানবধর্ণ ও বাংল কাব্যে মধ্যযগ 


ভোলায়, ততটা সজীব করে না। তাই) সমাজ-সম্পর্ক ও সামাজিক বিধিবিধান 
রূপাস্তরের অস্ত্র হিসেবে এ ব্যর্থ । বাউলবাও তাই স্থান নিয়েছেন সমাজ পরিধির 
বাইরে। ্‌ 
নিজদ্ব পৃথিবীর মধ্যে থেকে বাউলরা জীবনের আতি থেকে মুক্তির আকাঙ্ষা 

করেছেন। তাদের আকাঙ্ষার পথ হলে! প্রেমের পথ । সহজিয়াদের মত তাদের 
লক্ষাও হলো! সহজ হওয়া । শাস্ত্রীয় আচার বিধিবিধান সহজ মানুষের সৃষ্টি নয়, 
ভেদ্ববিছেষে জর্জরিত বিষয়কর্ষে নিয়োজিত স্থার্থান্ধ মানুষের স্টি। সেই স্থার্থান্ধ 
মানুষের পথ বর্জন করে তার! প্রেমের পথে অগ্রসর হুলেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, 
এই প্রেমের আমুধ সামগ্রিক ক্রিয়ার, সমবেতভাবে প্রয়োগ করার, আমুধ নয়। 
আদর্শটা এখানে বাক্তিগত। বড় জোর ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সম্প্রদায়ের। প্রত্যেক মাহুষের 
অন্তরে অন্ত এক মানুষ লৃন্তায়িত রয়েছেন যিনি "মনের মানব, যিনি প্রেমময় 
কল্যণস্বরূপ আনন্দন্থরূপ । সেই মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্যই বাউলদের 
আকুতি। 

মানুষ হাওয়ায় চলে হাওয়ায় ফিরে 

মানুষ হাওয়ার সনে রয়, 
দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ ডাকলে 
কথা কয়। 

তোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গো-_ 

তুমি মন মিশীও সেই মনের সাথে । 

দেহের মাঝে আছেরে মানব ডাকলে কথ। কয়॥ 

(হারামনি ) 
সহজিয়া বৈষ্ণবর] জরামৃত্যুহীন এক 'নিত্যবৃদ্দাবনের কল্পনা করেছিলেন, এই 

অ-সহজ সমাজের কঠোর শাসন থেকে মুক্তি লাঁতের আশায়। বাউলয়াও 
এই অ-সহজ সংসারের অপ্রীতি থেকে মুক্তির জন্ত মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের 
কল্পনা করেন। প্রত্যেকটি মানুষ যদি প্রেমের পথে তার মনের মানুষের সঙ্গে 
মিলিত হতে পারে তাহলে শাস্ত্রীয় ভেদবিচার ও প্রাণহীন বিধিনিষেধের উর 
উঠে মানুষ পুনরায় সহজ হতে পারে। তখন সহজ মানুষের সমবায়ে গঠিত সমাজে 
স্থখ শাস্তি ও আনন্দের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব। সেখানে পারস্পরিক প্রীতি-রসে, 
মমতববোধ এৰং দায়িত্বের চেতনায় মানুষ পুনরায় সংঘবদ্ধ হ'তে পারে। এইটেই 
ভার্দের নিকট বাক্তিগতভাবে মোক্ষলীভের পথ । 


পরিশিষ্ট £ বাংলার বাউল ২২৯ 


এই আদর্শ গানের সবে প্রকাশ করতে গিয়ে বাউলরা! নির্ধমভাবে প্রচলিত 
সমাজের হৃদয়হীনতা, তার বিক্কৃতি, জীবন ও ধর্মীয় আচরণের কদ্দাচার এবং 
সর্বপ্রকার অস্তভবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কাঘাত করেছেন। সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক 
তের্ববিচারের বিরুদ্ধেও তারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং বিদ্রোহ করেছেন। 
তাদের আদর্শ ছিল মিলনের । নেই মিলন যেমন মনের মানুবের সঙ্গে সাধকের, 
তেমনি মান্ষের সঙ্গে মানুষেরও। তাই হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ তাদের মধ্যে 
নেই। হিন্দুর শিষ্য মুসলমান, মুসলমান বাউলের শিল্ত হিন্ৃ-_এমনি ধরনের গুরু- 
শিশ্য পরম্পর| বাউলদের বিভিন্ন সম্প্রদ্ায়ে প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়। ইতিগুে 
সহজিয়া বৌদ্ধ ও বৈষবদের মধ্যে তত্্রমন্ত্র ইত্যাদির প্রতি যেরূপ অশ্রন্ধ। দেখা 
গিয়েছে, বাউলদের মধ্যেও তা৷ অনায়াসলক্ষ্য । পুর্বগামী শহজিয়াদের মত তারাও 
ঘোষণা করেছেন, "নিয়ম বীক্ত ছাড়াইয়। গেলে মরম বসের দশ মেলে ।' 
সহজিয়াদের মত তারাও যেন শান্্রতত্ব-জ্ঞানা বিষয়কর্ষে নিমগ্ন ও স্বার্থান্ধ সমাজ 
বিধায়কদ্দের সম্বোধন করে বলছেন, “তন্্রমন্ত্রে যে ফাদ তোমরা পেতেছ, তাতে মনের 
মানুষ কম্মিনকালেও ধরা দেবে না, বরং নিজেরাই নিজের ফার্দে মরবে ।' সত্যের 
পথ ওপথ নয়, ভ্রান্ত মানুষ তাই ধাধায় ঘৃরছে। 

অবশ্যই স্বীকার্ধয যে, একথ! বঞ্চিত মানুষের কথা ; কিন্তু, বঞ্চিত হলেও অথবা! 
বঞ্চিত ৰলেই এই মানুষ জীবনের একটা সৃষ্টিশীল আদর্শকে অবলগ্ধন হিসেবে গ্রহণ 
করতে চেয়েছে, একটা স্থির মুল্যবোধে আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছে যে মুল্য 
চেতনাকে বুগবুগাত্তরের মাষ তত্বজগতে শ্রদ্ধা করে এসেছে, এবং সব মানুষের 
মিলনের একট৷ বলিষ্ঠ ভিত্তিভূমি রচনার আকুতি জানিয়েছে। হৃদয়ের ক্রদান 
ভাদের গানের হবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মিশে রয়েছে। শান্তবিধি-মান। সামাজিক 
মানুষ াদের গানের স্থরে মোহিত হয়েছে, ।কন্ধ তার্দের আদর্শকে আঙল গ্ে়নি। 
তাই, লহজিয়াদের মত বাউলদের সংগীতকেও অসাম্যের আদর্শে গড়া সমাজে 
অবণ্যরোদনের মত শোনায়। কিন্তু অরণ্যরোদল হলেও তা রোদন, কল্যাণ 
প্রতিষ্ঠার আকুতি, প্রচলিত সমাজ-সম্পর্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 


শেষ কথা 
॥ এক ॥ 


প্রাচীনতম বাংলাকাব্য চর্যাগীতি থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতকে ভাবতচন্তের 
কাল অবধি বাংল! সাঁহত্যের বিশেষ ছুই তিনটি ধার] সম্পর্কে আমি বতমান গ্রন্থে 
আলোচনা করেছি । সর্বথা স্বীকার্ধ যে, একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মনোভংগীর প্রতি 
ষ্টি নিবদ্ধ '্লাথায় আমার পক্ষে পুর্বোন্ত সময়কার বাংলা সাহিত্য-ইতিহালের 
সর্বাীণ আলোচন! করা সম্ভব হয়নি ; অনেক উল্লেখযোগা পুথি এবং গ্রন্থকার এ 
আলোচনায় স্থানলাভ করেননি ; বিশেষ করে, গোঁড় দরবারে মুসলমান নৃপতিদের 
আহুকুল্যে যে অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে চলেছি সাহিত্যের ইতিবৃন্তে তার স্থান 
সামান্য নয়। কিন্তু আমার উপস্থিত লক্ষ্য ও উদ্দেস্তের বিচাবে অপ্রাসঙগিক। তা! 
ছাড়া, নব পরিপ্রেক্ষিতে বাংল সাহিত্যের ইতিহাস বিবৃত করাও আযার উদ্দেশ্ঠ 
নয়। 

বর্তমান গ্রন্থে যেভাবে বিষয় বিভাগ ও আলোচন! কর। হয়েছে, তাতে তত্ব 
সন্ধানী পাঠকের চোখে অনায়াসেই একট বিবর্তন ধরা! পড়বে । অবশ্ঠ, সাহিত্য- 
বিবর্তন একটা স্থির লক্ষ্য সম্থখে রেখে অগ্রসর হয়েছে, অথবা! একটি মাত্র নির্দিষ্ট 
একক ধাবায় প্রবাহিত হয়েছে, একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। লমাঞজ- 
বিবর্তনের প্রবাহও শরল বেখায় অগ্রসর হয়না-_সপিল বেখায় চলে। তাছাড়া, 
বৈজ্ঞানিক তত্বালেচনার প্রধান অন্তরায়, নিভুল এঁতিহাসিক ক্রম অনুযায়ী গ্রাপ্ধ 
পৃ-্থির নির্দিষ্ট কাল নির্দেশের অভাব। এ অভাব সম্ভবত বাংল! সাহিত্যের 
বিবর্তনকে আরও বেশী সপিল করে দিয়েছে। কিন্ত তা সত্বেও, বিবর্তনের ইংগিত 
সুস্পষ্ট । | 

বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিক সাধকদের সাধন-মার্গ বিশ্লেষণ, ভাব-সম্পদ প্রচার 
এবং সাংলারিক ছুঃখতাপের দাহুন থেকে মোক্ষ লাভের উপায় নির্দেশের গর্জ 


শেষ কথা ২৩১ 


থেকে বৌদ্ধ সাধকগণ চরধাগীতিযালা রচনা করেছিলেন। তাঙ্কের অনেকগুলো 
ধ্গানের অর্থ আজ আমাদের নিকট অস্পষ্ট। যদিও বর্তমান আলোচনায় বিডি 
গলীতিকাধ কর্তৃক ব্যবন্ৃত উপমা-রূপক-চিন্র থেকে আমরা তাদের বস্ত-ধর্মী ঘন ও 
মননের এবং একটি প্রত্যক্ষ অর্থের সাক্ষাৎলাভ করেছি,' তথাপি একথাও প্রসঙ্গত 
্বীকার্ধ যে, এই প্রতাক্ষ অর্থের অন্তরালে তারা অপ্রত্যক্ষ কোন গুঢ় তত্ব বা অর্থ 
প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন । সম্ভবত ছ্বিতীয় উদ্দেশ্টই তাদের মুখা ছিল। সেজন্তই 
চর্যাগীতির বাহা লক্ষণটা মিষ্টিক ধচেরু। বাস্তব জীবনের অতি প্রত্যক্ষ সজীব চিত্রাদি 
ব্যবহার করে অতি নিগুঢ় উপলদ্ধি ও তত্বের ইংগিত জ্ঞাপন এবং সেই ইংগিতের 
আভায় জীবনকে উপলদ্ধি করার আকাজ্ঞার ভিতর দিয়েই সিদ্ধাচার্ধদের মনোজগৎ 
অভিব্যক্তি লাভ করেছে। তীরের জীবনের, ভোগের, ন্বখান্বাদদনের কামনা 
বহিঃপ্ররৃতির মধ্যে আপন সন্তাব অভিক্ষেপের মাধ্যমে প্রকাশ পায়নি ; দেহ- 
আশ্রিত অথচ দেহ-সম্পর্কের উরে স্বাপিত কোন এক সম্ভার উলললব্ধির মধ্যে রূপ 
পেয়েছে। তাই, স্বর্গ নরক পাপপুণা ইত্যাদি মুলাবোধের চেতনায় আচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ 
সংস্কার-সংস্কৃতির বিকদ্ধে তাদের প্রতিবাদ যতই মৃখর হোক ন! কেন, সমাজ-সম্পর্ক 
বিধৃত ও 'প্ররুতি-মানুষ দ্বন্দে আন্দোলিত জীব হিসেবে তাদের চেতনা ও কর্ম অসম্পূর্ণ, 
অভাব-ছুষ্ট। 

অন্যদিকে, মঙ্গলকাব্যের বাইরের ছাচটা পৌরাণিক, কিন্তু অস্তরের সম্পদ 
একান্তই লৌকিক, মানবিক । যদিও এই আকাশের কর্মের নিয়স্তা' বিধায়ক এবং 
কর্তা কল্পিত দেবদেবী অথবা অপ্রারৃত দৈবশক্তি, তথাপি এই কর্ম-লীলার বাহ 
কলরবের অন্তরালে আছে মাহষেরই কর্ম ও ভাব জীবনের অর্থাৎ তারই জাগরণের 
সংকোচ-ভরা কাকলি পৌরাণিক দেবদেবীর কর্ম-লীলগকে আশ্রয় কবে ব্রাহ্মণ 
সমাজ কর্তৃক নিন্দিত এবং ব্রাহ্ষণা সমাজের নিয় স্তরে আশ্রয়-পাঁওয়া বাংলার আদি 
অধিবাসীদের ভাব, ভাঁষ। ও জীবন-দর্শন অভিবাক্ত হয়েছে । তাই, এখানে আমরা 
কর্ষের শক্তি ও আকর্ষণ অন্কুভৰ করি, অনুভব কি মানুষের আত্মচেতনার অভ্যুদয় ও 
বিকাশ। যতই অনভ্যন্ত এবং দুর্বল হোক না কেন, মানুষ তার সত্তাকে 
বহিঃপ্ররৃতির কোলে অভিক্ষেপ করতে আবস্ত করেছে। বিভিন্ন দেবদেবীর উত্থান 
পন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে আমর! সমাজ-মাহুষেরই ঘরকন্জা হাসিকার্লার কাছিনী 
গুনতে পাই। বৃঝি, আত্মচেতনার অভিব্যক্তির পথে মাহুষ অগ্রলর হয়েছে এক 
ধাপ। ্‌ 

আর, মধুষন় বৈধব পৃথিবী সেই অগ্রগমনের পথে আরও এক ধাপ। বৈষ্ণব 


২৩২ মানবধর্ম ও বাংল! কাব্যে মধ্যস্গ 


গীতি-কবিতার ভাবসম্পদ ও বন্ত-সম্পদ একাস্ততাবে মানবিক। লাংসারিক এবং 
রূঢ় সমাজ-বন্ধনে পীড়িত মানুষের আকুতি, কল্যাপদ্বরপের সহিত মিলনের জন্ত, 
আনন্দস্বরূপের সহিত মিলনের জন্তু, নিত্য বুন্দাবনের চিরপজীব নুখ-ম্পর্শের চিরন্তন 
আস্বাদনের জন্য । অবস্থা, এই আকুতি বহু ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক রসে অভিসিঞ্িতি। 
কিন্তু, আধ্যাত্মিকতা এখানে তরল। এর অন্তরালে যানবিক এশ্বর্যই অত্যুজ্জল হয়ে 
পরিচ্ফুট হয়েছে; কেননা, বৈষব গীতিকারগণ প্রেমের আমুধে দুঃখ অন্ধকারময় 
বিদ্বসন্কুল পথ কাটতে বলেছেন, এবং সমাজ-সম্পর্কে বিধৃত থেকে বিশ্ব-মানবকে 
প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব। আরও উল্লেখযোগ্য যে, কৃষ্ণ-ভক্তি এখানে 
অধিকাংশ স্থলেই গৌবাজ-তক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে । গৌরাঙ্গ-কেক্র্িক যে 
কাব্য, রস, অনুভূতি এবং ভাবের অভিবাক্কি, তা নিঃসংশয়ে মানবিক ; অর্থাৎ 
মানবিক পৃথিবী এখানে আধ্যাত্মিক জগতের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পথে মানুষ এখানে 
নিজেকে মানব পরিবেশের মধ্যে অভিক্ষিপ্ত দেখতে পায়। 

এই বিবর্তন ধারার প্রবাহ পথে যদি আরও কিছুদ্বর অগ্রসর হ্ই, তাহ'লে 
দেখতে পাই, ক্রমে এ আধ্যাত্মিকতার আবেশ থেকেও সাহিত্য মুক্তিলাভ করছে ; 
কোনিরূপ আধ্যাত্মিক ভাব, অনুভূতি বা আদর্শের সহিত সম্পক্ত নয় অথবা কোন 
দেবদেবীর কর্ম-লীলার অভিব্যক্তিও নয়, এমন বিশুদ্ধ লৌকিক কাহিনী সগুদশ শতকে 
আরাকানের রাজলভায় এবং পূর্ববাংলাব অন্যান্য জেলায় আত্মপ্রকাশ কবছে। 
মিষ্টিক, পৌরাণিক অথবা আধ্যাত্মিক প্রভাৰ বিমুক্ত এই লৌকিক সাহিত্যের মধোই 
মাহষের আত্মচেতনার পুর্ণ অভিব্যক্তি। এ পর্যায়ে এসে শিল্পকর্ষের পরিধি থেকে 
মান্তধ বিদায় দিয়েছে দৈবশক্তিকে, আবিষ্কার করেছে নিজেকে, নিদ্ধস্ব পাধিব 
জগৎকে, এবং তার অগ্তশিছিত ভাব-সত্তাকে। এর পর থেকে দৈবশক্তি পুর্ব থেকে 
মানুষের শিল্পকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করেনি, কোন কোন ব্যক্তি-শিক্পী হয়তো বা স্বেচ্চায় 
আপনার আত্মিক আকুতিকে আধ্যাত্মিক পোষাকে সঙ্জিত করে থাকবেন । 
পূর্বেকার মতে আধ্যাত্মিক অথবা পৌরাপিক অস্তিত্বই মানুষের একমাত্র অস্তিত্ব নয়, 
গৃবতন অস্তিত্ব এখন একাত্তই গৌণ, অনেকাংশে অনভিবাক্ত, অন্ীরুত। অবশ্ঠ, 
মানুষের আত্ম-চেতৃনা উদ্বোধনের এই ক্রম এখানে যতটা সহজ ও সরল রেখায় টানা 
হয়েছে, বাস্তব ইতিহাস ততটা লুল তো নয়ই, ততোধিক জটিল। কোন একটা স্তর 
বিভাগ করে বলা ঘায় না যে, এটা মিষ্টিক ভাবামভূতির অধ্যায়, এটা পৌরাণিক 
শিল্পকর্মের অধ্যায়, এটা আধ্যাত্মিক পর্যায়, অথবা। এটা বিশ্তুদ্ধ লৌকিক শিশ্পকর্ণের 
হুগ। ষোড়শ, সধ্যদশ এবং অষ্টাদশ শতাীর উতিহাসিক কালে আমর! 


শেব কথ। ২৩৩ 


পৌরাণিক, তরল আধ্যাত্মিক এবং নিধু'ত লৌকিক শিল্পকর্মের সাক্ষাৎ লাভ কৰি। 
অর্থাৎ, মানুষের সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনের মতো! সাহিতা বিবর্তনের ইতিহাসও 
আকাবাকা, এক অধ্যায়ে পূ অধ্যায়ের জের টানাটানি ; অথবা একই অধ্যায়ে 
বিভিন্ন মনোভংগীর অভিপ্রকাশ। কিন্তু, একটা সীমায় এসে এই জের টানাটানিরও 
সমাপ্তি ঘটে। মানুষের আত্মচেতনা উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে তার মানসপটে তার 
বাস্তব অস্তিত্ব পর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সাহিত্যের মূল প্রবাহ স্থির 
নির্দিষ্ট ধারায় মানব-সম্পর্কের সমুদ্রের পথে অগ্রসর হ'তে থাকে। বর্তমান গ্রন্থের 
আলোচনায় তার ইজিত দেওয়] হয়েছে। 


॥ দুই ॥ 


পুবোক্ত আলোচনায় বাংলাপাহিত্ায বিবর্তনের যেমন একট! ক্রষের ইঙ্গিত 
দেওয়। হয়েছে, তেমনি বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত চর্ধাগীতি, মঙ্গলকাবায এবং বৈষ্ণব 
গীতিকবিতার ভাবসম্পদেরও একটি অনম্বীকাধ বৈশিষ্ট্য আছে। তা ছলো' ব্রাক্ষণ্য 
সংস্কার সংস্কৃতি, সমাজ দর্শন এবং জীবনাচরণের ভংগীব বিরদ্ধে একটা প্রতাক্ষ বা 
পরোক্ষ প্রতিবাদ । এই প্রতিবাদ কখনও বা! মুখর, কখনও বাঁ অনুচ্চাবিত, কখনও 
বা শুধৃমান্র মানুষের মানবতা এবং এই মানবিক পৃথিবীর স্বীরুতিতেই অভিব্ক্ত | 
কিন্তু তার রূপ যাই হে]ক ন। কেন, তার স্বর কথনও শ্রবণের অগোচর হওয়ার লম্প। 
পৌরাণিক ব্রাহ্মণ আদর্শ মানুষকে পৃধিবীর পথ থেকে টেনে পশ্চাতে ফিরাতে 
চেয়েছিল ; কিন্তু, এখানে দেখতে পাই, এই পঙ্কিল অসম্পুর্ণতায় তর! পৃথিবীরই বলিষ্ঠ 
স্বীকৃতি । বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্গণ যেখানে ইন্জিয়াদি ছেদন করে ভবমোহ থেকে 
মুক্তিলাভেব জন্য অপরিসীম বেদন] ও ককণায় কেঁদে উঠেছেন, সেখানেও আমর] 
দেখেছি এই পাধিব জীবনের আকুতিই অভিব্যক্তি লাভ করেছে। নঙ্গলকাব্য- 
রচয়িতা কবিদের বিষয়চেতনা আশ্চর্য রকমের প্রবল, সজীব। এই পৃথিবীর, সীমায় 
থেকে নিদিষ্ট সমাজ-সম্পর্কের মধ্যে, সুখে শান্তিতে ধনধান্যে গরিমায় পবিতৃপ্ক জীবন 
যাপনের আকাজ্ষাই মঙ্গল রাব্যের প্রাণসম্পদ । আর বৈষ্ঞব নীতিকাবছের থে 
নিত্য বুন্ধাবন ধামের পরিকল্পনা, তাও এই পৃথিবীর ধূলিকপ! দিয়েই গড়া, মাটির 


আবীর্বাদ পাওয়া । ব্রাক্মপ্য-সাধন? পৃথিবীকে পরিত্যাগ কষতে চেয়েছিল, এর; 


২৩৪ মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে ষধ্যবুগ 


বৃকে গ্রহণ করে তার উত্তর দিয়েছে । সে উত্তর এক দিনে আলেনি, অথবা সব 
ভাবধাঁর! একই কালে অস্তিত্বশ্ঈীল থেকে প্রতিবাদের স্থবুকে উচ্চগ্রামে বাধেনি। 
বুগ বুগাস্তরের বিবর্তনধারার ফলেই এ-সব নতুন চিস্তার আবির্ভাব হয়েছে এবং 
মানবিক মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়েছে। 

একনায়কত্ববার্দী ব্রাঙ্ষণ্য সমাজ অসাম্যের আদর্শে সংগঠিত । মান্য এখানে 
মৃখা নয়; সে সেই পবিমাণেই সত্য, যে পরিমাণে সে যথানির্দিষ্ট আচার আচরণ 
বাধানিষেধ শান্ত্রবচন ও অনুশাসন প্রতিপালন করে । ব্রাক্ষণ্য সমাজ-দর্শনের এই 
মনোভংগীর বিরুদ্ধে বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত কাব্যাদিব ভাবসম্পদ মূর্ত বিদ্রোহের 
প্রতীক । চর্যাগীতিক'বদের দর্শন অভেদ-দর্শন, তারা হিংসা করেন না, কেননা 
সকলেই নিরস্তর বুদ্ধ। তাদের পথ সহজের অর্থাৎ প্রেম ও মৈত্রীর আর 
মঙ্গলকাবো দেখতে পাই, ব্রাক্ষণ্য-সমাজের নিকট যাঁর! নিন্দিত, উতৎপীড়িত, অল্পুষ্থ, 
অস্তাজ, তারাই পুর্ণ গরিমায় সমাজন্বীকৃতি লাভ করছে; ব্রাহ্মণ্য সমাজ-চিস্তাকে 
খণ্ডিত করে স্থরু হয়েছে তার্দের যাত্রা, অভিযাঁন। তাছাড়া, চৈতন্দেব-প্রবতিত 
বৈষ্ণব আদর্শের মানবিকতা তো সবজনম্বীকৃত। ব্রাদ্ষণ্য সমাজ চিন্তানায়কদেধ 
চিন্ত। মণন ও প্রকাশের মাধ্যম দেবভাষ সংস্কত; আলোচ্য কাব্যাদির দেশজ, 
লৌকিক বাংলা । এমনিভাবে, মনে ও ভংগীতে, বচনে ও চিন্তায়, ধ্যান ও 
জিজ্ঞাসায়, সাধনা ও পদ্ধতিতে এর” অন্ত প্রান্তের লোক। এদের সৃ্ষ্টিকর্ম ও 
অভিবাক্তির পশ্চাতে আছে বাংলার আর্ষেতর জনসমষ্তির জাগরণের ইতিহাস। 

কিন্ত, এই ইতিহাস এবং তার অভিব্যক্তি সত্ত্বেও, হ্বীকার করতে হয়, মধ্যযুগের 
কাব্য জীবনের পরিবেশে সময় যেন স্তব্ধ গভীর হয়ে চুপ করে বসে আছে; যেন তার 
চলার স্পন্দন বা তরঙ্গ ধ্বনি অন্থুভব কবা যায় না। সে কালে জীবন প্রবাহ চলছিল 
বিলম্বিত লয়ে ; পবিধি ছিল সংকীর্ণ, তাই বিস্তৃতিও ছিল সামান্য । নিসর্গ শক্তির 
নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত জীবন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই ধারায় বয়ে 
চলেছিল»,__পুরাতন মান্গষের স্থলে নতুন মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, আবার সময়ে 
তারাও চলে গিয়েছে, কিন্তু জীবনের সেই সীমাবদ্ধ ছাচ ও বিস্তৃতির কোন বকমফের 
নেই, কোন রূপাস্তর নেই। তাই, মঙ্গলকাব্যগুলিতে তৎকালীন সমাজ-জীবনের 
একটা বিচিত্র ভিজ্ম এবং পরিচয় পাওয়া গেলেও কখনও আমাদের মনে হয় না ঘে, 
এই সমাজ বিশেষ এঁতিহাসিক কালে বিশেষ এক সমাজ-বিপ্রবের চিন্তায় বিক্ষুন্ধ হয়ে 
উঠেছে ) মনে হয় না,.কোন অস্থির এষণ এই কালের মানুষকে চঞ্চল কৰে তুলেছে; 
মনে হয় না, নবন্ষ্টির উন্মত্ত বেদনায় এর অস্তর থেকে নতুন শুর ধ্বনিত হয়েছে; 


শেষ কথা ২৩৫ 


মনে হয় না, এই কালের বাংল! সমাজ উপলব্ধি করতে চাইছে তার সঙ্গ রূপটি ; 
অর্থাৎ কাল এই সমাজকে কোন হৃঠিব সংঘর্ধে আন্দোলিত করে তোলেনি। 
জীবনের, তাই কাব্যেরও, রূপ অচঞ্চল, বৈচিত্র্যহীন। তখন পর্ধস্তও বাংল! সঙ্গাজ- 
জীবনে যেন কাল প্রবেশ করেনি । 

অবশ্ঠ, এই কাব্যের মধ্যেও একট! আশ! আকাজ্ষ! অথব! এক কথায় একটা 
জীবনতৃষ্ণ ব্যক্ত হয়েছে, কিন্ত যে কর্ম ও সমাজ-সম্পর্ক বচনার উপব এ তুষার 
নিবৃত্তি নির্ভরশীল, তার কোন চেতনা এই সাছিত্যে বর্তমান নেই। বৈষ্ঞব গীতি- 
কারদের মধ্যেও একটা সৃতীব্র বেন।,আতি ও আকাঙ্ষ। রূপায়িত হয়ে উঠেছে, কিন্ত 
তা একান্তই কবির আত্মগত। সেই আতিকে কবি সমাজ মানুষের মধ্যে অনুভব 
করেননি, অথবা তার নিজেব আকাজ্ষাকে সেখানে প্রতিবিদ্িতও দেখতে পাননি, 
তাই তা মানবিক হয়েও যেন বাস্তবিক সাংসারিক হয়ে উঠতে পারল না। তীর 
ব্যক্তিগত জীবন যে সমাজের বৃহত্তর জীবনের মধ্যে বিধৃত, সমাজেব জীবন যে আবার 
দেশের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সম্পক্ত, দেশের সমগ্র জীবন যে বিশেষ একটি 
এঁতিহাসিক লগ্নের সহিত পবিণয়-স্থজরে বাঁধা, মধ্যগের সাহিতা অথব1 কবি-মনে ভার 
কোন চিহ্ন নেই । জীবন যেমন, এ কালের সাহিত্যে জীবনের পরিচয়ও তেমনি 
5011 [1701081817-এর মতো ॥ গতি শুধু নেই নয়, গতি যেন অবরুদ্ধ । 

আধুনিক বিদগ্ধ মন শিয়ে যখন আমরা সেই অবরুদ্ধ কালের, অবরুদ্ধ লমাজের, 
অবকদ্ধ সাহিত্যের পাত। ওলটাই, তখন তার বেশীর ভাগ অংশে পাওয়া সুলতা এবং 
গ্রামাতা-দোষ আমাদের আহত কবে, আমাদের কচিবোধ, বুদ্ধি প্রতিহত হয়। 
এই সাহিত্যের প্রতি বীতরাগ হওয়ণও অস্বাভাবিক নয় । এ সবই সত্য, কিন্তু, এর 
পযেও একটু কথ! থেকে যাঁয়। কোন সমাজকে যেমন তার বিবর্তন ধারার সঙ্গে 
সম্পফিত না করে বিচার করা যায় না, তেমনি বিশেষ কালের সাহিত্যকেও তার 
কাল পরিবেশ এবং সমাজ পরিবেশের পটভূমিতে সংস্থাপন না৷ করে বিচার কর! যায় 
না। কালের পরিমাপে বাংল! সাহিত্য নবীন ; বিশেষ করে এই গ্রন্থে ঘে বিশেষ 
কালের কাবা সম্পর্কে আলোচন। করা হয়েছে তা বাংলা সাহিতোর প্রথম পদক্ষেপ 
প্রচেষ্টার কাল। স্ুৃতবাং প্রস়াস-কালের অনভ্যন্ত লক্ষণ এতে পবিস্ফুট থাকবে তা 
জন্থাভাবিক নয়। তাছাড়!, সমাজ অবকদ্ধ, স্ুবিস্তস্ত সুসংহত বাংল] সাজঃজীবন 
তখনও গড়ে ওঠেনি, মানুষের আত্মচেতনা অথবা বিশ্ব-চেতনা হয় অন্তুপস্থিত নয় খণ্ড 
ধণ্ড, স্থচার ভাষা! অথবা মনোতংগীর বিকাশও তখন হয়নি । সেই বক্স পরিসনগে 
মান্ুধ সহজাত ইন্দিয়ের টান অঙ্গতব করেছে বাইরের দিকে, পৃথিবীর পথে তোগের 


২৩৬ মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধার্গ 


পথে। প্রকুতির কোন্‌ দশটি নয়ন শখকর, দেহের কোন্‌ ভংগীটি মনোরম, খতুর 
আগমন নির্গমন কি রোমাঞ্চ জাগায় দেহে, মাহষের কোন্‌ আচরণ হাম্তকর ও 
বিদ্রেপের অপেক্ষা রাখে, কোন্‌ কর্ম হৃঠির, কোনূটা অনার, ইত্যাদি ইঞ্জিয়ের 
সহজ ধর্মে স্বভাবতই সে ধরতে পারে। এই প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতাই কবির 
কাব্যে অথবা কাহিনীতে অত্যন্ত সাদাসিধে ও অকৃত্রিম ভাষায় ব্যঞ্না লাভ করেছে। 
যেমনি করে গাছে পত্র পৃম্পের আবির্ভাব হয়, মানুষের মুখে কথা ফোটে, এর যেমন 
কোন কৈফিয়ৎ নেই, তেষ্কনি সাহিত্যও ফুঠে উঠেছে, কোন কৈফিয়ৎ নেই । ববং, 
এ অমাজিতকালে বৈষুব গীতিকারদের সংগীতে হৃদয়ের কী সুতীব্র আতি, কী 
মনোরম ভংগীতে, কী স্থচাকু ভাষায়, কী বাহুপাহীন মাধূর্ধে স্থব্যক্ত হয়েছে, তা-ই 
আমাদের বিশ্ময়ের বস্ত। তার প্রকৃত রস আম্বাদন করতে হলে আধুনিক মনকে 
সেই কাল-পরিবেশেব মধ্যে সংস্বাপিত করতে হবে । কথা, ভাব! অথব। ভাবের 
স্বলতা, সেই জীবনেরই অঙ্গ । 

শেষ কথ।। প্রত্যেক এঁতিহাসিক কালেরই স্বরূপটি ছৈত , একদিকে সে একটি 
বিশেয় লগ্নের, অন্য দিকে সে নিবিশেষ কাল প্রবাহের অন্তর্গত। মানুষের সমাজের, 
তার কর্মের (স্থতরাং সাছিতাকর্মেরও ), স্বরূপ তাই। মধ্যযুগের বাংল সাহিত্য 
যেমন একদিকে মধ্যযুগের, তেমনি তা বাংল1 সাহিত্য বিবর্তনের নিবিশেষ ধাবার 
অন্তর্গত । কিন্ত মানুষের কর্ষের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তা, বিশেষ হয়েও 
নিহিশেষে অঙ্গজ বলেই, যেমন বতমানকে স্থট্টি করে, তেমনি ভবিষ্যতেরও সে-ই 
বচয়িতা। মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-মানষ তার কর্মদ্বারা (সাহিত্যকর্মও এর 
অন্তর্গত ) তৎকালীন জীবনকে বূপায়িত ও স্থন্টি করেছে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যৎ বাংলার 
ভাগ্যবিধায়ক সে কতখানি হতে পেরেছে তা নির্ণয় করা কঠিশ। পূর্বেই বলেছি, 
সে সমাজজীবনের গতি ছিল অবকুদ্ধ* গতির বেগ পঞ্চারের জন্ত প্রয়োজন হয়েছিল 
বাইরের আঘাত । সেই আঘাতই বাংলার নব রূপান্তরের মূলে । মধ্যরগের 
বাঙ্গালীর পাহিত্য-কর্ষ, এমনকি বৈষ্ণব ধর্ষান্দোলন, এই রূপান্তরকে প্রভাবিত 
করেছে কিনা বলা কঠিন । উদ্দাব মানস-পরিবেশ স্যষ্টি বার! যদ্দি বাসে বূপাস্তরের 
সহায়ক হয়ে থাকে, তবে তা প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষে 


